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ভারতের পণ্য 


তাহার উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার 


দুই টাক! বায় আনা 


প্রকাশক 
শ্রীন্বধীরচন্্র ঘোষ 
৬বি, এ্যাসটন রোড 
এলগিন রোড পোঃ আঃ: 
ভবানীপুর 


প্রাপ্তিস্থান 
সরম্থভী লাইব্রেরী-_-১।১।১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 
ডি, এম, লাইভব্রেরী--৪২, কর্ণওয়ালিশ স্াট, কলিকাতা 


মুদ্রাকর-_ 
্ীবিদিবেশ বন্ধু, বি. এ, 
কে. পি. জ্জ প্রিস্টিং ওম্মার্ধম 
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা । 


নিনন্বেদলল 


নানা অস্থবিধার মধ্যে পুস্তকের দ্বিতীক্ঈখণ্ড প্রকাশিত হইল । ইহার 
প্রায় সমস্ত প্রবন্ধগুলি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক “দেশ, পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। 

এই খণ্ডে 'তন্ত” ও “আবাদী ফসল” আলোচিত হইয়াছে । এই কয়টা 
পৃণ্য ভারতের, এমন কি জগতের বাজারে, অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া 
ইহাদের সম্বন্ধে অবস্ট জ্ঞাতব্য বিষয় যতদূর সম্ভব সন্িবেশিত করিয়াছি । 
বিশেষভাবে, গত প্রায় এক শত বৎসরের বাণিজ্য-_ রপ্তানী ও আগদানী, 
এবং প্রায় প্রতি পণ্যের গত আশী বসরের বাজার দর উল্লেখ করিয়াছি । 
এই শত বৎসরের মধ্যে কোন্‌ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণের মাল 
রপ্তানী বা আমদানী হইয়াছে, উহার মোট মাপ বা ওজন ও মূলা; এবং 
কোন্‌ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল বিক্রীত বা ক্রীত হইয়াছে, এ 
টাকার মোট পরিমাণ ও পণ্যের ওজন বা মাপ দিয়াছি। এই সকল সংখ্যা 
হইতে বাণিজ্যের অবস্থ! কিরূপ ছিল এবং বর্তমানে কি হইয়াছে সমস্তই 
বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা ছাড়া এ সকল পণ্যের আধুনিক ব্যবহার 
এবং তাহা হইতে প্রধান উপোৎপাগ্ বস্ত বা “উপসত্ত্” (১১-:০8০6) 
গুলি উদ্ধার করিবার প্রণালী, বাণিজ্যের হাসের কারণ এবং তাহার 
উন্নতি বিধানের ইঙ্গিত সমস্তই সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিয়াছি । উপরস্ত 
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে যাহা যাহা আছে, তাহাও দেওয়া হইয়াছে । & 

পরবর্তী খণ্ডে খনিজ (701067818) ও জীবজ বা প্রাণীজ পণ্য (03109 
0:০50%8) সম্বন্ধে আলোচন। করিবার ইচ্ছা আছে। 

পুস্তকখানি স্থধী সমাজে সমার্দর লাভ করিয়াছে । যাহারা পুস্তকের 
প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থিতধী প্রধান 


রঃ 


কর্মঘচিব, পরম হিতকামী, পৃজনীয় শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অন্ততম। তিনি এবং শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম শ্রীশরৎচন্দ্র বন্থ মহাশয় 
দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রণয়ন ও মুদ্রণের জন্ত যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহাই আমার এযাত্রার মহামূল্য পাথেয়। স্বনামধন্য প্রবীণ 
সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় পুস্তকের পরিকল্পনা হইতেই 
সাধারণের অজ্ঞাত নানা তথ্যের সন্ধান দিয় আমায় সাহায্য করিয়াছেন 
এবং বন্ধুবর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল পুস্তকের বহুলাংশের প্রুফ সংশোধন 
করিয়! দিয়াছেন, সেই কারণে উভয়েই আমার *ন্যাবাদার্হ । 

ভারতসরকার পরিচালিত 0010176:018] 140র কর্তৃপক্ষগণ 
এবং একজন সাধারণ কর্মচারী ( দণ্থরী ) আমাকে পুস্তক পত্রিকাদি 
ব্যবহারের সর্বপ্রকার স্থযোগ দিয়াছেন; তাহাদের সহৃদয়তা কৃতজ্ঞ চিত্তে 
স্মরণ করিতেছি । 

পুশ্ভকে নৃতন তথ্য সন্নিবেশিত করিতে গিয়া ক্রমশ: ভার বৃদ্ধি 
করিয়াছি। “ম্বখাত সলিলে” ডুবিয়াছি, কূল পাইবার আশা অতি ক্ষীণ। 
পুস্তকে সার বস্তব যদি কিছু থাকে স্থধীজন তাহা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ক্রটীর 
দায়িত্ব আমাকে দিবেন এই অনুরোধ । 

নিতৃর্ল করিবার বহু চেষ্টা সত্বেও পুস্তকে সামান্ত সামান্য মুদ্রাকর প্রমাদ 
রহিয়। গেল, সেজন্য অশেষ ক্রুটী স্বীকার করিতেছি । 


৬বি, রাজা বসন্ত রায় রোড, 
ঘা ও বিনীত 
১লা বৈশাখ, ১৩৪৭ গ্রন্থকার 
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পরিশিষ্ট-_সেস্‌ (0888) ". ৮৯৯ ৮, ৩০৮ 


ভ্ঞাম্্রত্ডিল্স স-শ্য 


৯১১. 


তত্ত বা আশ 


(01)198) 


জগতের বাঁজারে ভারতীয় তন্তর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
এক বিষয়ে ভারতের তন্তর সহিত অপরের তুলনা কর! চলে না; কারণ 
দেশবিদেশের বাণিজ্যের জন্ত পাটের থলে এবং চট অতি প্রয়োজনীয় 
বন্ত। এবং সেই পাট ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায়ও হয় না। 
এখনও তুলার বিষয়ে, ভারতের দ্বিতীয় স্থানই আছে, কিন্তু রুশ 
গণতন্ত্র তাহাকে পিছাইয়। ফেলিবার উপক্রম করিতেছে । এক সময় 
ভারতের রেশম এবং রেশমজাত ভ্রব্যাদির বিশেষ সমাদর ছিল; কিন্তু 
আজ আর তাহ। নাই। কিন্তু পশম সম্বন্ধে তাহা! বল! চলে না। 
যদিও গুণে বিশেষ ভাল নহে, তথাপি রপ্তানী বাণিজ্যে তাহার স্থান 
নিতান্ত নগণ্য নে। সকল তত্তরই সবিশেষ আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রবন্ধে 
করা হইয়াছে । মি 

ভারতের আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে তস্তই সর্বপ্রধান। অর্থাৎ 
ইহাদের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি বংসরে একশত কোটী টাকারও 
উপর। মোটামুটী ( ১৯৩৮-৩৯) সাল সম্বন্ধে বলা চলে, আমদানী ত্রিশ 
কোটী টাকা; আমদানী মালের পুনঃ রপ্তানী (16-6300:%৪) প্রায় 
ছুই কোটী এবং কেবল রপ্তানী ছিয়াত্তর কোটা টাকা । 


এ ভারতের পণ্য 


সকল রকম মিলিয়া যত বে-সরকারী মাল (05869 
009:01)800186) এক বৎসরে ভারতে আমদানী হয়, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত 
(10090018060760 900 2৪) তন্তু তাহার পাচ ভাগের এক 
ভাগ (২০৪%); আর রপ্তানীর বেলায় আধা! আধি (৪৯'৯%)। বলা 
বাহুল্য, আমদানীর সময় কার্পাস এবং কার্পাস দ্রব্য তন্তর হিসাবে 
মোট টাঁকার চার ভাগের তিন ভাগ (*৩?)। পরেই পশম এবং 
পশমজাত দ্রব্যের স্থান। কৃত্রিম রেশম (28১০7), রেশম ইত্যাদি কিছু 
কিছু আছে। 

রপ্তানীর বেল! পাট ও পাটজাত দ্রব্যের স্থান প্রথম (€১**%), 
পরে তৃলা এবং পশম। কিন্তু অন্ত বৎসরে তৃলা কাচা এবং প্রস্তত 
ভ্রব্যাদদি মিপিয়াঃ প্রথম স্থান অধিকার করে। পরিশিষ্টে (ক) 
প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশ দেখানো হইল। 

প্রধানতঃ বস্ত্রা্দি, রজ্ছু বাঁ দড়ি দড়া এবং মাটিতে পাতিয়া ব্যবহাঁর- 
যোগ্য দ্রব্যাদি, কাঁগজ, বুরুষ এবং অন্তান্ত নানা বস্ত তৈয়ার করিবার 
জন্ক তন্তর প্রয়োজন । বস্ত্রাদি বয়নের উপযুক্ত তন্ত ভারতে প্রচুর 
পাওয়া ঘায়। সাধারণতঃ জৈবজগৎ অর্থাৎ উদ্ভিদ, পতঙ্গ ও পণ্ড 
হইতে প্রাপ্ত তন্তই প্রধান। রাসায়নিক কর্তৃক বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
ঘে তন্ত প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সহিত বর্তমান প্রবন্ধের কোনও সম্পর্ক 
নাই; প্রকৃত পক্ষে তাহা ভারতের রপ্তানী পণ্যের কোনও অংশই 
নছে। 

বন্ধাদির জন্ত ভারতের তুলা», পশম ও রেশম প্রধান । পাট, শগ 
প্রভৃতি হইতে যে সকল বন্ত্রাদি হয়, তাহা! সাধারণতঃ পরিধানের জন্য 
ব্যবহৃত হয় না। বজ্জ, বা দড়ি প্রভৃতির জন্ত পাট, শণ, শিশল, 
নারিকেল, তিনি তন্ত এবং আরও বহু প্রকারের তন্ত আছে। পণ্ড - 


তন্ত বা আশ ৩ 
লোমের মধ্যে মেষ লোম প্রধান হইলেও ছাঁগ, আলপাকা শশক, উষ্লোম 
প্রভৃতিও কাজে লাগে । যে সকল জীবের লোম বয়নের উপবোগী দীর্ঘ, 
তাহাই মানুষে কাজে লাগাইয়াছে। ঘোঁড়ার ঘাড়ের ও লেজের লোম, 
শুকর, ভল্প.ক, গন্ধগৌকুল, প্রভৃতি জীব হইতেও প্রাণ্ড লোম বুরুষের 
জন্ত কাজে লাগে। কঠিন বুরুষ করিবার জন্ত নান! প্রকার উত্তিদ 
নম্র সাহায্য লওয়া হয়। 

তন্তর নানারূপ ব্যবহার যে প্রচলিত আছে, তাহার বহু প্রকার 
'বিপর্য্যয় অনিবার্ধ্য। ভারতের যে সকল তত্ত গিয়া! জগতে ছল্ড়াইয়া 
পড়িত, সে বাজার ক্রমশঃই সম্কুচিত হইয়া! আসিতেছে। আজকাল 
আর কোনও জাতি পরমুখাপেক্ষী হইয়! থাকিতে 
প্রস্তুত নহে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে কীচামাল পাইতে 
'অন্থৃবিধ! হয়, দরও বেশী পড়ে বলিয়া সকলেই চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে 
নিজের প্রয়োজনের সমস্ত দ্রব্ই নিজের দেশে বা অধীন কোনও 
রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে। ভারতের তুলার 
আজ সে কারণে ঘোর দুর্দিন আলিয়াছে। এককালে বৎসরে ৯৮ কোটী 
টাকা মূল্যের যে পণ্য বাহিরে গিয়াছেঃ (১৯২৩-২৪) তাহা আজ পঁচিশ 
€কোটী টাকারও কম দীড়াইয়াছে। সকল দেশকেই অল্প বিস্তর 
পাট বা পাটজাত বস্ত ভারতবর্ষ হইতে লইতে হয়। এখন ক্রমশঃ বিরাট 
চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে পাট আর না৷ লাগে। ৪ 

এই সকল বস্তর যাহাতে প্রয়োজন কম হয় তাহার জন্ত অপর 
উদ্ভিজ্জ বা! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্রস্তত নান! বস্ত নিত্য আবিষ্কার 
করা হইতেছে । কে জানে, ভারতের পণ্য জগতের হাঁট হইতে 
একেবারে বিতাড়িত হইবে না! নীল এখন লোপ পাইয়াছে, 
রেশমের এখন «“সসেমিরা” অবস্থা । সুতরাং ভারতের সকল প্রকার 


হারতীয় তস্তর বিপদ 


৪ ভারতের পণ্য 


তত্র বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা! করিবার পূর্বে এ পর্যন্ত কত 
প্রকার নূতন “তস্তর” আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আবশ্বক । 

সর্বপ্রথম এবং প্রধান, নকল সিক্ক বা 79500. এই “রেয়ন+” 
ইংলণ্ডে [85০0180709১ জান্্াণীতে 47611508 ও 18510 প্রভৃতি 
নামে যে ভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রস্তত হইতেছে, তাহাতে তুলা ব 
রেশমের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত হান পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বল 
যাইতে পারে। ইহা! তুলা ব৷ তুলাজাতীয় বস্তু, বৃক্ষ ত্বক বা কাষ্ট ও 
অন্তান্ত নানাপ্রকার বস্ত হইতে প্রাপ্ত “নার” বা সেলুলোজ (96118)086) 
হইতে প্রস্তত হয়। 

এই তত্ত এখন জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছে এবং কার্পাসবন্ত্রের বা 
বেশমীবন্ত্রের প্রতিতন্্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়। অতি ভ্রত অগ্রসর হইতেছে । 
ভারতবর্ষে বসরে পাচ কোটা টাকার নকল রেশম তন্ত ও 
বন্ত্রাদি আসিতে আরম্ত হইয়াছে । 

তৎপরে দুগ্ধজাত বা আমিষজাত ততন্ত। ইতালী ইহার পথি- 
প্রদর্শক। দুধের সার যথারীতি কাজে লাগাইবার পর যাহা পড়িয়া 
থাকে, তাহ হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পশম প্রস্তুত করিতেছে । ইতালীতে 
ল্যানিটাল (158171691), হল্যাণ্ডে 1480609]) ইংলণ্ডে 08880 9১৩ 
ওজান্নীণীতে 918 প্রস্তুত করিবার জন্ত কারখানা চলিতেছে । 
তাহার পর “আমিষ” ও উত্ভিজ্সার (সেলুলোস) মিলিত পদার্থ 
ইটালীতে 0188101)9 ও 1,9918888 এবং ব্রসেল্সে ঢা108100809 নামে 
প্রস্তুত হইতেছে । 

যৌগিক আঠা-(8576,9610 79817) তন্কতে পরিণত হইয়াছে ; 
আমেরিকায় 25190) 1055 বা ড্20500 নামে পরিচিত। 


তস্ত বা আশ ৫ 


কাহাঁরাও বা 90৪] £৪৪-কে তন্ততে পরিণত করিতে প্রয়াসী; তাহার! 
সফলকাম হইয়াছে বলিয়! সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 


কাচ হইতে যে সকল বন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা যে একদিন 
স্বভাবজীত তত্র বিষম শক্র হইবে তাহাঁও একপ্রকার নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে । এখনও পরিধেয় বা ব্যবহারের বস্ত্র তৈয়ারী সম্ভব 
হয় নাই, কিন্তু থিয়েটার ও ঘরের পর্দা, বৈছ্যতিক শক্িরোধক বস্ত 
এনং ফিতা, তৈয়ারী হইতেছে । ঘরের দেওয়ালে যেখানে প্রায়ই জল 
লাগে, সেখানে এবং ঘরে বেশী মাত্রায় আলো প্রতিফলিত হওয়ার 
প্রয়োজনে, লোকে কাচবস্ত্র ব্যবহার করিতেছে । আমেরিকার ওয়েব্স- 
ইলিয়নিস্‌ গ্লাস কোম্পানী আশ। করেন, কোনও দিন তাহারা পরিধেয় 
বস্ত্র প্রস্তত করিতে পারিবেন। বর্তমানে কাচবন্ত্র দ্বারা উৎকট 
অল্প (8010) ছাকিয়। লওয়! হয়। তুলা বা অন্ত বস্ত্র এ কাজের সম্পূর্ণ 
অনুপযোগী । 

কানাডায় পাথর হইতে 'পশম, প্রস্তত কর! হইতেছে। কতকগুলি 
কারথানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিদিন ৫০ টন করিয়া 
«“পশমের তত্ত পাওয়। যাইতেছে । ইহা অত্যন্ত নরম, লঘু এবং 
'শযুক্ত, সুতরাং “বস্ত্র বয়নে আর কোনও অস্থবিধা নাই। ইহা বে 
কেবল মাত্র বৈদ্যুতিকশক্কি-রোধক তাহা নহে, ইহা শব্নিবারকও 
বটে। 

বালিন সহরে এক কারখানায় সাধারণ খড় হইতে নকল 'সিঙ্ক 
ও যৌগিক-পশম প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । আঁশ! করা যায়, 
প্রতি বখসর অন্তত ২০,০০০ টন সেলুলোজ পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে 
অর্ধেক হইতে মোজ! জাতীয় ভ্রব্য প্রস্তত করিয়া বাকী অংশ হইতে 
পশম কর! যাইবে । বৎসরে অন্তত ৫* হাঁজার টন খড় প্রয়োজন হইবে 


৬ ভারতের পণ্য 


এবং ইহা সহরের নিকটবর্তী নানা পল্লী হইতে সংগ্রহ কর! সম্ভব 
হইবে। 

ধাতু এবং অন্তান্ত বস্তু হইতেও “তন্ত' গ্রস্তত করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । ইহার প্রত্যেকটিই যে সফল হইবে তাহ! বলা যায় নাঃ 
কিন্ত ইতোমধ্যে আরও যে সকল রেশম জাতীয় পদার্থ আবিষ্কৃত 
হইবে না, তাহাও জোর করিয়া বল! যায় না। স্থতরাং ভারতের তন্ক- 
সম্পদ বর্তমানে খুব বেশী হইলেও ইহার বিপদ যে অতকিতে 
আসিয়! বিহ্বল করিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক 
কোন্‌ তন্তর কিরূপ অবস্থা তাহা পরিশি্টে (খ) দেখানো হইল। 


পরিশিঃ 


€ক) 
(১৯৩৮-৩৪৯) 
আমদানী 
ূ হাজার টাৰ 
ক্কাচা বা অসংস্কৃত তন্ত-_ ৯১৮৬১৬৮ 
প্রস্তত দ্রব্যাদি--- ২১১২৩১৫৯ 





মোট-- ৩১১০১১২৭ 


পরিশিষ্ট ৭ 


তন্মধ্যে হাজার টাক % 
তলা ১২১৬৭১১০ ৭৩. 
পশম-- . ২১৮১১০০ নি 
কুত্রিম রেশম-- ২,২৩১৬৩ ণ*৪ 
রেশম- ১১৯৪১১৪ ৬২ 
শখ ১৭১৯৬ ৬ 
অন্যান্ত-_ - সস 


উপরোক্ত প্রতি তস্ত সম্বন্ধে কীচা এবং সংস্কৃত মালের সম্মিলিত 
পরিমাণ দেওয়া হইল। রপ্তানীর হিসাবে এই নিয়ম পালন করা 
হইয়াছে। 


রগানী- 

হাজার টাকা 

কাঁচা ব অসংস্কত তন্ত-_ ৪১১৭৫)৮৪ 

প্রস্তত দ্রব্যা্দি-_ ৩৪,৩৯+১১ 
মোট-_নড5৪,৯৫ 

তন্মধ্যে হাজার টাকা % 
পাঁট-__ ৩৯১৫৭১১১ ৫১৯ 
তুলা ৩১১৭৮ ৪৪ ৪১৭ 
পশম-_ ৩১৮৪১৯৫ ৫৩ 
অন্ঠান্ত উন - 


(খ) 

১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পধ্যস্ত প্রতি বৎসরে 
প্রধান কয়েকটা তন্তর হাঁস বৃদ্ধির পরিমাণ এবং ১৯৩০-৩১ সালের 
উৎপন্ন তত্তর পরিমাণ ১০* ধরিয়া প্রতি তন্তর হাস বৃদ্ধির অনুপাত 
দেখানো হইল । 107079019] 13901001710 (00001718669র বিবরণী 
হইতে গৃহীত অঙ্ক ;-_ 


পাট | ৯ 
পাট (386০) 


পাঁট ভারতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ । জগতের অন্ত স্থানে হয় না, 
অথচ ব্যবসা-বণিজ্য ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলিয়া পাটের বিশেষ প্রয়োজন 
রা আছে। চীন ও জাপানের কোনও কোনও অংশে 
পাট হইতে দেখা গেলেও, পাট যে ভারতের উদ্ভিদ 
তাহা সহজেই মনে কর! যাইতে পারে । কেহ কেহ মনে করেন, চীন 
দেশে পাঁটের পরিচয় অতি পুরাতন । ভারতবর্ষে পাটজাত বন্ত্রের যে 
উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা যে শণ বা অন্ত কোনও প্রকার তস্তজাত বস্ত্র 
নহে, তাহ! কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। পুরাতন গ্রন্থে পাটের 
উল্লেখ পাঁওয়া গেলেও পাটের বর্তমান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে জ্ঞান 
জন্মিয়াছে, তাহা ইষ্ট ই্ডিযা কোম্পানীর ভারত বাণিজ্যের ফল। রুশ 
দেশের শণের পরিবর্তে ব্যবহার্য কোনও তস্তর অন্থসন্ধান করিতে করিতে 
পাঁটের উপর ব্যবসায়ীরা মনোযোগ দেন এবং তাহাতে পাটের চাহিদা 
বুদ্ধি পাইতে থাকে । যখন ইউরোপে কারখান৷ শিল্পের উন্নতি ঘটিল 
এবং স্থান হইতে স্থানাস্তরে কষিজাত দ্রব্যাদি বহনের জন্য সুলভ 
অথচ শক্ত কোনও তন্তর প্রয়োজন হইল, তথন পাট সেই অভাব দূর 
করিবার উপযুক্ত বলিয়! বিশেষজ্ঞের মত দিলেন । চীনদেশে যে পাট 
পাওয়া যায় তাহ! অতি দৃঢ় এবং দেখিতেও সুন্দর । এমন কি তাহাকে 
শণতন্ত বলিয়। ভ্রম হইতে পাঁরে। কিন্তু তাহ! পরিমাণে এত কম জন্মে 
যে, তাহাতে স্থানীয় লোকেরই অভাব মোচন হয় না। ন্ুতরাং 
সারা পৃথিবীর সকল জাতিকেই ভারতের পাটের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। 
সাধারণতঃ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কয় মাসে বীজ রোপণ করা হয় 
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এবং ভাত্র আশ্বিন মাঁসে কাটিয়া! লওয়] হয়। ৪1৫ দিন একন্থানে জমা 
করিয়া রাখিবার পর, গাছগুলি জলে ডুবাইয়! দেয়। 
১৫।১৬ দিন বাদে এ অশশ ছাঁড়াইয়া লইয়া! পুনঃ পুনঃ 
জলে ধুইয়া পরে রৌদ্রে শু করিয়! বাজারে বিক্রয় করিবার উপযোগী করে। 

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই পাট অধিক মাত্রীয় জগ্গিয়া থাকে 
অর্থাৎ সমস্ত ভারতের শতকর! ৮৫'৩ ভাগ বাঙ্গল! দেশেই জন্গে । বাঙ্গলার 
পরই বিহারের স্থান; তারপর আসাম । যে ছুইটি 
করদ রাজ্যে পাট জন্মে তাহারা বাঙ্গলার মধ্যে 
অবস্থিত। জমির শতকর! ৯৮৪ এবং ফসলের শতকরা ৯৮৯ ভাগ 
ব্রিটিশ ভারতের অংশে পড়ে। পরিশিষ্ট (ক)। 


নেপালে আন্দীজ ৫৫ হাজার গাইট পাট প্রতি বৎসর জন্মে, কিন্ত 
এই হিসাবও ঠিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পৃথিবীর মধ্যে 
জাপান ও ফরমোজায় সামান্ত পাঁট চাষ হয় এবং সারা পৃথিবীর মোট 
ফলনের অনুপাত যথাক্রমে (শতকরা) "৩৪ ও "*৮। 

বাঙ্গলা দেশের মধ্যে জমি হিসাবে ময়মনসিংহের স্থানি প্রথম, অর্থাৎ 
সমন্ত চাষের জমির সিকিরও উপর এই জেলায় চাষ হয়। পরে ঢাকা, 
রঙগপুর, ত্রিপুরা ফরিদপুর, রাঁজসাহী, বগুড়া, পাবনা, যশোহর, 
২৪ পরগণা, দিনাজপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার 
স্থান, জমির হিসাবে, পরে পরে । ফসলের হিসাবে 
পাবনার স্থান সর্রোচ্চে, অর্থাৎ প্রতি একরে ১৫২১ পাউগু পধ্যস্ত পাট 
পাওয়া যায় । যশোহর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাতেও 
ফসলের পরিমাপ নিতান্ত কম নহে, অর্থাৎ প্রত্যেকটীতে ১৪৫* পাউণ্ডের 
উপরে । প্রবন্ধ শেষে (খ) প্রতি জেলার ব্বতন্ত্র হিসাব দেওয়া! হুইয়াছে। 

আসামের মধ্যে নওগা, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডারাং। বিহারের 


চাষ 


প্রদেশে চাষ 


জেলার চাষ ও ফলন 
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মধ্যে পৃিয়াঃ মজঃফরপুর, চল্পারণ ও উড়িয্ার মধ্যে কটকের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

প্রদেশ হিসাবে বাঙগলায় প্রতি একরে ১২৯১, আসামে ১১৯৭, 
উড়িস্তায় ৮৫৩, বিহারে ৮৫ এবং করদ রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরায় ৯০৬ ও 
কোচবিহারে ৯১৭ পাউও করিয়। পড়ে। 

প্রধানতঃ পাঁট ছুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা তাহাদের 
মূলগত পার্থক্য । ইহাদের বীজের আকার হুইতে এই বিভিন্রতা স্থির 
হয়। এক জাতীয় বৃক্ষে গোলাকৃতি এবং অগুরটিতে 
দীর্ঘাক্তি শু'টি ধরে । মিঃ এন, সি, চৌধুরী ইহাদের 
যথাক্রমে গুটী পাট ও শু"টী পাট আধ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে জাতিগত অন্যান্য প্রভেদ লক্ষ্য কর! যাইতে পারে, কিন্ত এ 
স্থলে তাহার বিশদ আলোচন! নিশ্রয়োজন। 

বাজারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলা হিসাবে পাটের 
নানা নাম আছে। ইহার সংখ্যা নিতীস্ত কম নহে; সুতরাং সকলগুলি 

এস্থলে দেওয়। সম্ভব নহে। প্রচলিত কয়েকটী যথা, 
উত্তরীয়, দেশোয়ালঃ দেওরা, কাখিয়া বোস্বাই, 

নারাণগঞ্জী, সিরাজগঞ্জী। তন্মধ্যে আবার বড়ন, বড়পাট, ছোটন, 
ছোট পাট, কামারজানি, কুচমর্দন, নলপাট, অগ্নিশ্বর, বেলগাছি, 
বিগ্যাস্থন্দর, দেশী, ধলেশ্বরী, ধলস্থন্দর, কাজলা, ঘাঁঘরী, লালী, রাঙ্গাপাট, 
স্ুতপাঁট, উদ্ধব, দেওধানী, মেঘনাল, ফুলেশ্বরী, ইত্যারদি। - 

পাটের বাজার বলিতে বাঙ্গলার এই কয়েকটি প্রধান £-_ 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রঙগপুর, ময়মনসিংহ, 
ইত্যাদদি। ইহার মধ্যে আরও বিশেষ পরিচয় দিতে গেলে ময়মনসিংহ, 
নেত্রকোণা, এলাসিন, কেদারপুর, গৌরীপুর, জামালপুর, সেরপুর, 


পাথক্য 


চলিত নাম 
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সরিষাবাড়ী, নাগরপুর, পিজনা, পোড়াঁবাড়ী, উলাকাঙ্ডি, শুভনখালি, 
শল্ভৃগঞ্জ, ভৈরববাজার (ময়মনসিংহ); সুকনপুকুর, 
সোণাতলা, সান্তাহার, বগুড়া, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট, 
আক্কেলপুর, হিলি, গাবতলী (বগুড়া); গাইবান্ধা, কামারজানি, 
নীলফামারি, হলদিবাড়ী, মহিমাগঞ্জ, চিলমারি, নলডাঙ্গা, ফুলছড়ি, 
চিলাহাটা, সৈয়দপুর (রঙ্গপুর)7; পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বেড়া, 
উল্লাপাড়া, সারা, ভাগঙ্গুরা, নাকালিয়া (পাবনা); বরাজসাহী, আত্রাই, 
নওগা, চারঘাট, বাগাটাপাড়া, তাহেরপুর, কলম, আড়ানী, নাটোর, 
গুরুদাসপুর (রাজসাহী); দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট (দিনাজপুর) ; 
জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, আলিপুর (জলপাইগুড়ি); পাটমারি 
(গোয়ালপাড়া); চাঁদপুর, আখাউড়া, আশুগঞ্জ (ত্রিপুরা) ; নারায়ণগঞ্জ, 
কালিগঞ্জ, লোহাজঙ্গ, (ঢাক); মাদারিপুর, পালড, জপসা, 
চরমুগ্ডরিয়া, নড়িয়া, পাঁটগাঁতি, ডামোঁড়িয়া, বরহুমগঞ্জ, রাজবাড়ী, 
গোয়ালন্দ (ফরিদপুর); নদীয়া, কুষ্টিয়া, মিরপুর (নদীয়া); মাথাভাঙ্গা, 
হলদ্িবাড়ী (কোচবিহার); আঁজিমগঞ্জ (মুশিদাবাদ); বৈ্যবাটা 
শেওড়াফুলী (হুগলী); কিশেনগঞ্জ ফরবেশগঞ্জ (পুণিয়া); মগরা 
(২৪ পরগণ1) ; যশোহর, প্রভৃতি স্থানের নাম করা প্রয়োজন । 
সাধারণতঃ পাটের কাপড় ব! চলতি কথায় “চট,” বস্তা বা থলে 
এবং সুতা স্থতালী প্রস্তত হয়। ইহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাকে 
উ হেসিয়ান (7988887) বলে । ডাণ্ডি হইতে 
ৎপন্ন বস্তুর নাম 
ও পরিমাণ জান্মীণীর হেস্‌ (16899) প্রদেশে চট রপ্তানী 
হইত। সেখানে খুব ভাল জিনিষই কেবল রপ্তানী 
হইতে পাঁইত; তাহা হইতে হেসিয়ান নাম চলিত আছে । আবার 
সাধারণ যে সকল বস্ত তাহার! শ্যাকিৎ (889108) নামে পরিচিত । 


বাজার 
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ভারতবর্ষে এখন বহু পরিমাঁণ পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তত হইতেছে। 
বর্তমানে ইহা ১২ লক্ষ টনবা ২০* কোটী গজ। ইহাদের প্রত্যেকের 
বিবরণ স্বতন্ত্র দেওয়া প্রয়োজন। ইহার মধ্যে 9801:17%-এর (চল্তি 
পাটের) থলে এবং ভাল পাট (7988187) এর চটই বেশী। 
পরিশিষ্টে (গর) সমস্ত বিশদভাবে দেখানে! হইল। এ স্থানে গত কয়েক 
ব্থসরের উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া হইল; পরিশিষ্ট 
($)। ভারতীয় পাটকল সমিতি (1770191) 0869 11118 .8880089- 
0০০ )র কলে কত পাট ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও দেখানে! হইল; 
পরিশিষ্ট (ঘ)। পৃথিবীতে কমবেশ ১ কোটী ২২ লক্ষ গাইট পাট সমস্ত 
কলে প্রতি বৎসরে লাগে ; বিশদ হিসাব পরিশিষ্টে ( চ) দিলাম। 


প্রয়োজনের অনুপাতে নানা দেশ পাট আমদানী করিয়া থাকে ; 

অর্থাৎ ভারতের পাটের রপ্তানীর হিসাব দেখিলে বোঝা যায় যে, কোন 

নিলি: জেদ শিল্প বিষয়ে কত প্রসার লাভ করিয়াছে । 

জ্রেতা! পাট-ককাচা ও পাটজাত জ্রব্যাদি--হিসাবে রপ্তানী 

হইয়। থাকে । ইংরাজ ও জান্মীণী কাচা পাট 

বেণী লয়, এমন কি জান্মীণীতে পাটজাত দ্রব্যাদি-_-মোটেই যায় না বলিলে 

অত্যুক্তি হয় না। কাচা পাট মোট রপ্তানীর এক পঞ্চমাংশ জান্্াণীতে 

গিয়। থাকে । আমেরিকা, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ব্রেজিল, রুশিয়া 
প্রভৃতি সকল দেশেই কাঁচ। পাট রপ্তানী হয়) পরিশিষ্ট (ছ)। 


পাটজাত দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার আমেরিকা, পরেই ব্রিটেন, 
অষ্টে লিয়া, ব্রহ্ম, মাঞ্চুরিয়া, যব, পশ্চিম আফ্রিক। 
০ ৭. মিসর, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের স্থান। পরিশিষ্ট 
(জ) হইতে প্রত্যেকের অংশ বুঝিতে পারা যাইবে। 
কাচা এবং তৈয়ারী বস্তর সম্মিলিত ব্যবসায় ধরিলে আমেরিকার 


১৪ ভারতের পণ্য 


স্থান প্রথম; অর্থাৎ মোট রপ্তানীর সিকি। ইংলগ্, জার্দাণী, 
অষ্টে,লিয়া, ইটালী, ক্রান্দ প্রভৃতি দেশের স্থান পরে পরে । অষ্টে লিয়া, ব্রন 
প্রভৃতি দেশ কাঁচ। পাট লয় নাই বলিলেই হয়; হয়ত সে সকল দেশে 
এখনও চটকল স্থাপিত হয় নাই। 

ভারত হইতে পাট রপ্তানীর শতকরা ৬৬২% (২৬ কোটা ২২ লক্ষ 
টাকা) তৈয়ারী করা মাল; বাকী কাচা পাট (১৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ৩৫ 
হাজার টাকা)। তৈয়ারী করা মালের মধ্যে, (১) বস্তা, থলে বা ছালা, 
(২) পাটের কাপড় ব৷ চট, আর (৩) সামান্ত মাত্র দড়ি, হতালী প্রভৃতি । 
পরিশিষ্টে (ঝা) ইহাদের রপ্তানীর পরিমাণ ও সংখ্য। দেওয়। হইল। 

পাট যে আজ এত সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ 
ইংরাজের দায়। ক্রিমিয়ান (00980) যুদ্ধের সময় রুশ হইতে শণ 
পাওয়ার অন্ুবিধা হইবে বুঝিয়৷ ভারতের পাটের দিকে মন দেস্স । তাহারা 
আসিয়া পাঁটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে "মামাদের 
সজাগ না! করিলে পাঁটের যে সামান্ঠি ব্যবহার ভারতে 
প্রচলিত ছিল; তাহার পর এত দ্রুত উন্নতি না হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল 
সমধিক | ১৮২৮ সালে ৩৬৪ হন্দর পাট ৬২০২ টাক! মূল্যে প্রথম 
রপ্তানী হইয়া থাকে । ১৯২৫-২৬ সালে তাহা কমবেশ ১০০ কোটা 
টাকায় পৌছিয়াছিল। 

১৮২৮ সালের পরের কয় বৎসরের হিসাব না পাইলেও বুঝিতে 
পারা যায় যে পাঁটের এবং পাটজাত ভ্রব্যাদির রপ্তানী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ১৮৫০ সালে কাঁচা পাট ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাঁকা এবং 
প্রস্তুত দ্রব্যাদি ৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, মোট ৪৩ লক্ষ ৪৮ হাঁজার 
টাকায় পৌছে। 

এই স্থলে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। এই সময় পর্য্যস্ত 


নৃতন শিক্ষ! 


পাট ১৫ 


ভারতীয় হত্চচালিত তাত বিদেশী কলের সহিত গ্রতিছন্দিত৷ 
করিতেছে । ১৮৬১ সাল পর্যযস্ত কোনও 
কোনও বৎসরে চট ও বস্তা, কাচা পাট অপেক্ষা 
বেশীই রপ্তানী হইয়াছে; প্রবন্ধ শেষে ( এ ) ড্রষটব্য। 
তাহার পর আবার ভারতের চটকল পাঁকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়া পর্য্যন্ত কাচা পাটের রপ্তানী বেশীই হইয়াছে । ১৯১৪-১৫ সাল 
হইতে মহাসমরের স্যৌগে ভারতের প্ররস্তত দ্রব্যাদি কাচা পাঁটকে 
সম্পূর্ণরূপে হটাইয়াছে এবং তদবধি প্রস্তত দ্রব্যাদি মোট-পাঁট বুষ্তানীর 
তিন ভাগের দুই ভাগে দ্লাঁড়াইয়াছে। 
১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডাগ্ডি প্রদেশের বণিক প্রথম কল স্থাপিত করে। 
পাটের আশ অত্যন্ত শক্ত বিধায় তাঁহাকে কলে কাজ করিবার উপযুক্ত 
করিতে তেলের দরকাঁর এবং এই বিষয়ে তিমির তেল 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া জানা! গিয়াছে । ডাগ্ডির 
নিকট তিমির তেল সুলভ হওয়ায় ভাগ্ডতিতেই প্রথম পাটকল স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই পাটের ব্যবসায় ইংরাজ জাতিকে ধনী করিয়াছে; 
ইহার সহিত তৃলার যোগ দিলে, ইংরাজের বৈভবের সন্ধান পাইতে 
পারি। 


১৮৫৪ সালে বাঙ্গলায় শ্রীরামপুরে প্রথম মিল হয় 400119700 

সাহেবের 18125, ৪০) 111119 0০. পরে ১৮৫৭ পালে 1387508507৩ 

০65 [11]]. কয়েক বৎসর নিবৃত্ত থাকিবার পর 

১৮৬৩-৬৪ সালে 0099007:2 ০8৮৪9 2896০০৮ 

স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতার্বীর শেষভাগে মিল সংখ্য। প্লাড়ায় ৩৬ 
এবং মূলধনের পরিমাঁণ ৪,৩৫১৯৮,০*০ এবং ১১৭৪১১০** পাঁউও্ড। 

বর্তমানে মিলের সংখ্যা শতাধিক ? তন্মধ্যে বাঙ্গলাতেই ৯৬। মা্রাজ, 


বিলাতী মিল 
বনাম দেশী ভাত 


বিলাতে প্রথম কল 


ভারতে প্রথম কল 


১৬ ভারতের পণ্য 


বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও ফল আছে। পাটকে গাঁইট করিবার অন্ত 

0969 [598৪৩ আছে শতাধিক। বাগলাতেই 

ববির ১০২টীর হিসাব পাওয়া বায় । আন্দাজ ৩১০৮১০০০ 

লোক পাটকলে এবং ৩৯**০ লোক জুট প্রেসে কাজ করে। ইহা ছাড়া 

চাষী ও নান! ব্যবসায়ী লইয়া কত লোক যে পাটের উপর নিওর করে 

তাহার হিসাব রাখা কঠিন। পাঁটকলের বিস্তার ও ১৯৩৭ সালের বিশেষ 
বিবরণ পরিশিষ্টে ( ট ও ঠ) দেখানো হইল। 


পাট উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার চাষী বু টাক! সাধারণ কোঁধাগারে 
জম] দিয়া থাকে । পাটের রাপ্তানীর উপর গুহ্ধ নির্ধারিত আছে। 
সিরা সাধারণতঃ সামান্ত দুই একটা (পাট ও ধান চাল) 
ব্যতীত কোনও কাচা মালের রপ্তানীর উপর সুক্ষ 
নাই । পাটের এ শুল্ক না থাকিলে, চাষী ক্রেতার নিকট এই টাক! 
আদায় করিয়! লইতে পারিত। বণ্তমানে এই রপ্তানী শুক্কের পরিমাণ 
চার কোটী টাকার উপর। বাঙ্গলার এই নিজন্ব সম্পত্তি ভারত 
সরকার বরাবরই আত্মসাৎ করিয়াছে; বর্তমানে বছ আন্দোলনের 
পর এই টাকা মোটামুটা প্রায় সবই বাঙ্গলার সরকার ফিরিয়া 
পায়। পরিশি্ই (ড) হইতে এই শুক্ের হাঁস বৃদ্ধি বুঝিতে পার! 
যাইবে। 


পাটের পরিমাণ হিসাবে ১৯২৮-২৭ সালে, (অর্থাৎ ৮১৭৯১৮৬৩ টন) 
এবং মূল্য ধরিয়া ১৯২৫-২৬ সালে (অর্থাৎ ৩৭ কোটা ৯৪ লক্ষ ৫৭ হাজার 
টাকা) এবং প্রস্তত দ্রব্যাদি পরিমাণ হিসাবে 

১৯২৯-৩০ সালে (১৬৫ কোটী গজ চট ও ৫২ কোটা 

২৩ লক্ষ থলে) এবং মূল্য হিসাবে ১৯২৫-২৬ সালে ( অর্থাৎ ৫৮ কোটী 
৯৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাক1 ), সর্বাপেক্গ। বেশী বাণিজ্য হইয়াছে; 


চূড়ান্ত রপ্তানী 


পাট ১৭ 


পরিশিষ্ট (ঢ) ড্রষ্টব্য। ১৯২৫-২৬ সালের অত্যধিক রধ্টানীতে ভারতের 
যে লাভ হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া পরের কয়েক বৎসরে লক্ষিত 
হয়) অর্থাৎ পাটের দাম অত্যধিক রকম পড়িয়া যায়। 


পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর সংবাদ দেওয়া! হইয়াছে । কিন্ত 
পাটজাত দ্রব্যাদির আমদানী আছে, তাহা! পরিমাণে খুব বেশী নয়, এবং 
আমদানী গুণেও তাহা শ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যে ভাল ক্যান্থিস একটা 
বস্ত। পূর্বে এই আমদানী খুব বেশী ছিল। 
১৯১৬-১৭ সালে ৪৯ লক্ষ টাকার এবং ১৯২৫-২৬ সালে ৫* লক্ষ "টাকা 
পর্য্স্ত উঠিয়াছিল। বর্তমানে ( ১৯৩৮-৩৯) ইহা মাত্র ছয় লক্ষ টাকায় 
নামিয়াছে । 
কিন্তু যে বস্তকে লইয়! জগতের বাজারে প্রতি বৎসরই কয়েক কোটি 
টাকার খেল! চলিতেছে, যাহার! সেই পাঁট উৎপন্ন রুরে, সেই বাঙ্গলার 
চাধী আজ নিরম্ন। নগদ টাকার লোভে, লাভের আশায়, ধানের ক্ষেত 
নষ্ট করিয়া চাঁধী পাট বুনিতে আরম্ভ করে। যত পাট প্রয়োজন হইতে 
পারে, তাহার অধিক চাঁষ করার ফলে পাটের মূল্য অত্যধিক হাঁস পাইতে 
থাকে, ফলে চাষের খরচ উঠান কঠিন হইয়া পড়ে। ১৯২৪-২৫ সাল 
হইতে ১৯২৮-২৯ সাল পধ্যস্ত এই পাচ বখসরে গড়ে প্রতি বৎসর 
৭১২৮১০*০ টন কীচা পাট রপ্তানী হইয়াছে এবং সরকারী খাতায় তাহার 
দাম ধর! হইয়াছে ৩১ কেটা ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা । আর ১৯৩-৩৮ 
সালে অর্থাৎ গত মার্চ মাসে যে বসর শেষ হইয়াছে, 
তাহাতে ৭১৪৭,০০০ টন পাট রপ্তানী হইয়াছে, 
অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ হইতেও ১৯ টন বেশী। কিন্তু দরের বেলায় দেখা 
যাইতেছে যে, মাত্র ১৪ কোটী ৭১ লক্ষ ৯২ হাজার টাক অর্থাৎ একই 
ওজনের পাট, এমন কি ১৯ টন পাট বেশী দিয়াও, ১৬ কোটী ৬৪ লক্ষ 
২ 


দরের তুলনা 


১৮ ভায়তের পণ্য 


৭০ হাজার টাকা কম পাওয়। গিয়াছে । অর্থাৎ প্রতি একশত টাকার 
স্থলে ৪৬৯ টাকা পাঁওয়। গিয়াছে বা ৫৩১ টাক! দাম নামিয়াছে। 
শতকরা €৩'১ ভাগ দাম পড়িয়া যাঁওয়। শুভ লক্ষণ নয়; পরিশিষ্ট (৭) 
দ্রষ্টব্য । 

অত্যধিক দর কমার ফলে চাষীর ভীষণ ক্ষতি হইতে থাকে এবং 
দরের কোনও স্থিরতা না থাকায় চাষী পাট লইয়! বড়ই দুশ্চিন্তায় থাকে । 
এই সব দিবারণ করিবার অন্ত ২১ আগষ্ট (১৯৩৯ ) তারিখে পাঁটের 
সর্বনিষ্ন মূল্য গীঁইট প্রতি ৩৬ টাকা বাধিয়া দিয়া বালা সরকার এক 
অর্ডিনান্দ জারি করিয়াছেন। 

পাটগাছের নানা অংশের ব্যবহার আছে। পাতাগুলি কাছারা 
ভাজিয়া বা ভাতের সহিত সিদ্ধ করিয়া থায়, কোথাও ব! পিত্তরোগে 

ভিজাইয়৷ জল খাওয়ার রীতি আছে। শুষ্ক পাট 
কাঠি বা পাকাটী গৃহন্থের বড় উপকারী বন্ধু। 

সহজদাহ বলিয়৷ অপর কাষ্ঠে অশ্লি সংযোগ করিবার জন্ত ইহার সাহাষ্য 
প্রয়োজন । প্র উদ্দেশ্টেই হিন্দুর দাহ কার্যে মুখাগ্নি করিতে “পাকাটি” 
লাঁগে। হ্বিষ্বীন্প পাক করিতে পাঁকাটিকে শুচি বল! হয় এবং নারিকেল 
পাতার পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করে। পশুর উপদ্রব এবং সুধ্যের তাপ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পান গাছ বা ক্ষেত ঘিরিয়া এবং ঢাকিয়! দেওয়। 
হয়। এই কাঁজের জন্ত প্রচুর পাকাটি লাগে। 

দড়ি, দড়া, স্থৃতালি, চট, থলে, কার্পেট, ক্যান্ছিস প্রভৃতি করিতে 
পাটের প্রয়োজন । তাহা ছাড়া, কাগজ, নাইট্রো৷ সেলুলোস (03:0- 
08110510989), নকল সিঙ্ক, কাচকড়ের বস্তু (991)01010 ৪:10199) প্রভৃতি 
করিতেও পাঁটের ব্যবহার আছে। আধুনিক রাস্ত ও অষ্টালিকা 
নির্মাণে পাটের প্রয়োজন হইতেছে । অ]র সাধারণ ভাবে মালপত্র গ্াট 
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করিয়া পাঠাইতে। রেল বা অন্ত কোনও যানের চাকা গ্রভৃতি তৈলাক্ত 
রাখিবার জন্য তৈলে ভিজান পাটের পরিত্যক্ত অংশের দরকার 
আর্জণ্টাইনাঁয় “51108105688 নামে পাটের চটিজুতা প্রচুর ব্যবহৃত 
হয়; তাঁহা চট হইতে তৈয়ারী করে। 
ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া এখন সকল দেশই 
নিজের! পাট চাঁষ করিবার চেষ্টা করিতেছে । কোথাও বা তাহার 
পরিবর্তে নানা বস্তর ব্যবহার আরম্ভ করিতেছে । 
পক্ষে ও বিপক্ষে 
বিগ নান। গাছের সহজপ্রাপ্য ও সুলভ ছাল ছুইতে 
বা কোনও শক্ত কাগজ দিয় থলে তৈয়ারী 
হইতেছে; নরওয়ে এই বিষয়ে অগ্রণী। সে সকল বস্তা একবার 
বাবহার করিবার পর ফেলিয়! দেওয়া চলে। ধাহারা 111019) 7806 
011108] পড়েন, তাহারা দেখিয়া থাঁকিবেন যে সিমেন্টের কতকটা 
আম্দানীতে ১-মণ ওজনের “08097 082৪৮ ব্যবহৃত হইতেছে । 
আমেরিকা চটের পরিবর্তে তৃল! এবং পশমকে গাঁইট বাধিবার জন্য 
সরকারী অর্থ সাহাধ্যে কার্পাস “চট” অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছে । কোচিন চায়নায় শিশল এবং নারিকেল 
তন্ধ মিলাইয়। বস্তা তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । ইহার 
তন্ত অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় অনাবৃতদেহ মজুররা পৃষ্ঠে লইতে চায় না। 
স্থানীয় চ91020007) তগ্ত ব্যবহারে স্থফল আশা করা যুয়। 
জাত্কার রোসেলা শণ এবং ফিলিপাঁইনে ম্যানিল। শণ হইতে বস্ত। 
প্রস্তত হইতেছে । ইহা পাট অপেক্ষা সমধিক দঢ় এবং স্থানীয় 
বস্ত বিধায় দামেও সন্ত পড়িতেছে। বর্তমানে ২* হইতে ৩০ লক্ষ 
বন্তা তৈয়ারী হইতেছে এবং আশা কর। যাইতেছে সকল মিলগুলি 
পূরাদমে কাজ করিলে জাভায় আর ভারতীয় পাটের বস্তা প্রয়োজন 
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হইবে না । কফি, কোকো॥ চাউল প্রভৃতি নাড়াচাড়া করিতে ইকোয়েডরে 
(7009800:) বহু পাটের বস্তা লাগে এবং তাহা পুরাপুরি ভারতবর্ষ 
হইতে সরবরাহ হইত। এখন সেখানে কাবুয়া (0%0858) বা শিশলতন্ত 
হইতে বন্ত| বা! ছাল! তৈয়ারী হইতেছে । তাহারা আশ! করে, আগামী 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর ভারতের বস্ত1 প্রয়োজন হইবে না। ব্রেজিল 
হইতে জাঁপানীদের আমন্ত্রণ আসিয়াছে, যাহাতে জাপানীরা ব্রেজিল- 
বাসীকে পাট চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে। আমাজন শিল্পাহসন্ধান 
সমিতি (41082070190, 1070098৮7 73959870)) [1196160%9)র ক্ষেত্রে 
পাঁট উৎপন্ন কর! সম্ভব হওয়ায় এখন ব্রেজিল ও পাট চাষ করিতে চেষ্টা 
করিতেছে । প্যারা (7১8) প্রদেশের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এতদুন্দেশ্টে 
ছাড়িয়। দেওয়। হইবে। জান্মীণীতে 61] 0০৮৫৮ নামে খড় হইতে 
এক তন্ত প্রস্তত হইতেছে । ইহার সহিত শতকরা ১০ ভাগ পাট 
মিশাইলে তাহা পাট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! প্রমাণিত হইয়াছে। 
মাঞুকুয়োতে কেনাফ (9086 নামে তন্ত প্রভৃত উৎপাদিত হইতেছে। 
ইষ্ট আফ্রিকার শিশলের বস্তা বা চট ইংলণ্ডে ভারতীয় পাট বা চট হইতে 
সম্তায় পড়িতেছে। পাটের দর বেশী থাকিলে এ ব্যবসায়ে সুবিধা 
হইতে পারে। 


চারিদিক হইতে পাঁটের সহিত শক্রতা আরম্ভ হইয়াছে? কিন্তু ইহার 
মধ্যে, আশার ক্ষীণ আলোক রশ্মিও দেখা যাইতেছে। পাটের তত্ 
আন্রতায় শীপ্র নষ্ট হয়, ইহাই পাটের বিপদ। 
সম্তার রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে ইহার ক্রুত 
পচন্শীলতা! নিবারণ করিবার জন্য ইংলগ্ডে চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহার! 
আংশিক সফলতা! লাভ করিয়াছে । কিউবাতে পাটকে (0800067 
[:০০০৫) থনিজ পিচ, আযসফ্যাণ্ট (880)0810, ভ্তাপ.থা (0807010)8), 


পক্ষে 
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পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি যোগে দৃঢ় এবং স্থায়ী করিয়া চাষ আবাদের 
কাঁজে, বিশেষতঃ আনারসের চারা ঢাক! দিবার জন্ত লাগাইতেছে। 
এই জাতীয় পাটের কাপড় দ্বারা রুশে নদীতে বাধ দিবার কাঁজে বা 
গাথুনিতে লাগাইতেছে। জলের সংযোগে যাহাতে শীত্ব নই না হয়, 
তাহারও ব্যবস্থা করিয়া লয়। জান্মীণীতে পাটকে কতক পরিমাণে 
কষ্টদাহা (9: 0:00190) করিয়। ছোট বাড়ীর ছাদ, মেজ এবং 
দেয়ালের আবরণরূপে ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে । অস্রিয়াতে এক 
কোম্পানী “জুটেক্স” (৪6০৯) নামে এক পদার্থ পাট ও যৌিক 
আঠার (8265019] 79৪10) সহযোগে প্রস্তত করিয়াছে । ইহা 
হইতে বড় বড় পাত্র বা আধার প্রস্তত হইতেছে । রেল ইঞ্জিনের, 
মোটর গাড়ীর কোনও কোনও অংশাবলী প্রস্তত করিবার 
জন্য “ভুটেক্স” পাত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা কোনও কোনও বিষয়ে 
ধাতব পদার্থ অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী । এ্যালুমিনিয়ম হইতে ভারে 
লঘু এবং ইহার অপেক্ষিক গুরুত্ব (8990160 £:৪5165) মাত্র ১৪। 
হান্ধা, কঠিন এবং টেঁকসই বলিয়৷ জুটেক্স হইতে আরও বন্ৃবিধ 
ব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। এই সংবাঁদটা পাট সংক্রান্ত সরকারী 
৮ নম্বর বুলেটিন হইতে পাওয়া! গিয়াছে । তাহাতে আরও জান! যায় যে 
শুক্ ও স্থপরিস্কৃত পাট আজকাল সংবাদবাহী স্কুল তার নিম্মীণ কার্যে 
লাগিতেছে। এই সকল “দড়ারঃ (08919) অন্তস্থলের ধাতব, তার 
গুলিকে বিছ্যুতৎশক্তিরোধক কাচকড় (80৮৮ 09:01)8) দিয়া মোড়া 
থাকে এবং উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন লৌহ বা অন্ত তারের সমষ্টি দ্বারা বর্ধব 
করিয়া দেওয়। হয়। কাঁচকড়ের আবরণটী উপরের তার হইতে রক্ষণ 
করিবার জন্ত প্রচুর পাঁট লাগে । এক সামুদ্রিক মাইল (৬১৮* ফিট ) 
এই জাতীয় “ড়া” তৈয়ারী করিতে আন্দাজ ৮** পাঁউও পাট 
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লাগে। 186০০ [07100 16182:90) 00100805র সমুদ্রতলন্থিত 
৩২,০০০ মাইল পরিমাণ পাতা! “তারে” ১৩১,০০০ টন পাটের হুতা৷ লাগে। 

স্থতরাং এক দিক দিয়া যেমন পাটের শত্রু ভুটিয়াছে, অপর দিকে 
পাট লইয়া! বহু অনুসন্ধান চলিয়াছে। পাটের স্বপন দাম, ইহার স্বপক্ষে | 
আপাততঃ কিছুকাল পর্যন্ত পাটের হয়ত কোনও গুরুতর বিপদের 
সম্ভাবন! নাই; কিন্তু সমবেত ভাবে পাটের যেরূপ শক্রতা আস্ত 
হইয়াছে, তাহাতে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়! বসিয়া থাকার উপায় নাই, 
উচিত ও নয়। যতদুর সম্ভব সুচারুরূপে গবেষণার দ্বার! গ্রতিনিয়ত 
যাহাতে পাটের ভবিষ্ব ব্যবহার সম্বন্ধে নফল লাভ করা যায় তাহার 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করা সরকারের পক্ষে বিধেয়। 


পরিশিষ্ট 


(ক) 


(১৯৩৮) 


জমি, ফলন ও প্রতি প্রদেশের অংশ পু 


মোট জমি ৩০১৭৪১০০০ 
ব্রিটিশ ভারত ৩০১২ ৭১০ ০০ 
করদ রাজ্য ৪ ৭১০০০ 

মোট ফলন ৬৬১৭১১০৩০০০ 
ব্রিটিশ ভারত ৬৬১০ ৫১০ ০৩ 


একর 
5 ৯৮৪৭ 
55 ১৬০ 
গাইট (১) 
55 ৯৮৯% 
85 *৯৭১ 


হাজার একর শতকরা অংশ হাজার গাইট শতকরা অংশ 


করদ রাজ্য ৬৬১,০০০ 
প্রদেশ- 
বাঙ্গল। ২৪১৭৫ ৮০৮ 
বিহার ৩১১৫ ১০২ 
আসাম ২১২৫ ৭*৩ 
উড়িস্ত। ১২ -৪ 
করদ রাজ্য 
কোচবিহার ৩৯ ১২ 
ত্রিপুর' ৮ ”৩ 


(১) প্রতি গাইট ৪০০ পাউওড 


৮৫৩ 
৬৫ 
৬৭ 


২৪ ভারতের পণ্য 
(খ) 
( ১৯৩৫-৩৬ ) 


বাজলার জেল হিসাবে জমি, প্রত্যেকের শতকর৷ 
অংশ এবং প্রতি একরে ফলনের হিসাব 


জেলা হাজার একর শতকরা অংশ প্রতি একরে ফলন-পাউগ 
ময়মনপিংহ ৬১০৩ ২৯'২ ১১৫২৬ 
ঢাকা ২১৯০ ১৪"১ ১১৪৪৪ 
রঙজপুর ২১৫২ ১২২ ১১৪২৫ 
ত্রিপুরা ২১৩৪ ১১৭৩ ১১৪৫১ 
ফরিদপুর ১১৪৩ ৬৮ ১১৪৪৮ 
বাজসাহী ৮৬ ৪"২ ১,৪৯২ 
বগুড়া ৮৫ ৪-১ ১,৩৯৩ 
পাবনা ৮২ ৩৯ ১১৫২১ 
যশোহর ৬৬ ৩২ ১১৫১৭ 
২৪-পরগণ। ৫৭ ২৭ ১১৩৭৩ 
দিনাজপুর ৫৫ ২৬ ১১৪৩০ 
নোয়াখালি ৫৯ ২৪ ১১৪৫৯ 

ইত্যাদি 

| (গ) 

(১৯৩৭-৩৮) 
ভারতে প্রস্তত পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও অংশ 
টন মোট টন শতকরা অংশ 

সুতা, সতালী 2 ৫৩১৯৩৩ ৪ ০ 


ক্যানভাস 5৪৬ ৩১ ও ৮০ ২ 


পরিশিষ্ট ২৫ 
টন মোট টন শতকরা অংশ 


থলে ০০ ৭) ২৮১৮৬৪ €৫*১ 
হেসিয়ান ৬০১৩৮৮ 
স্যাকিং ৬৬৮১৪ ৭৬ 
চট (কাপড় ) €১২০১৩৯৪ ৩৯৩ 
হেসিয়ান ৪৮৮,৬৫১ 
স্তাকিং ৩১,৭৪৩ 
অন্তান্ত (দড়ি গ্রভৃতি) ৫১৩৮৬ *৪ 
মোট ১৩১১১১৬৫৮ 
(ঘ) 
কলে ব্যবহৃত পাঁটের পরিমাণ 
প্রতি ৪০* পাউওড গাঁইট 
মোট চটকল সমিতির কলে 
হাজার হাজার 
১৯১৪-১৫ ৪9৪ 
১৯১৯-২* ৫২১২৭ 
১৯২৪-২৫ ৫৬১৭৬ 
১৯২৯-৩৩ ৬৪১২৪ ৬৩১৮৪ 
১৯৩৪-৩৫ ৫৩১৫৬ ৪৫১৮১ 
১৯৩৫-৩৬ ৬০১২২ €০১১২ 


১৯৩৬-৩৭ ৭১১৯১ ৬৬১৮৫ 


২৬ ভারতের পণ্য 
(৬) 


(১৯৩৭-৩৮) 
মিলে প্রস্তত দ্রব্যাদির পরিমাণ 
হাজার টন 
১৯৩২-৩৩ ৯০২৬ 
১৯৩৩-৩৪ ৯০৬০০ 
১৯৩৪-৩৫ ৯১৪৯৮ 
১৯৩৫-৩৬ ১০১১২ 
১৯৩৩৬৩-৩৭ ১২৫৩১ 
১৯৩৭-৩৮ ১৩,১১৬ 
১৯৩৮-৩৯ ১২১১১৫ 
(চ) 


পৃথিবীতে সমস্ত পাটকলে ব্যবন্ৃত পাটের পরিমাণ (ইট) 
(এ. 829 & 0০0.র হিসাবমতে ১৯৩৭ ) 


কলিকাতা মিল ৭২,০০১০০* ভারতীয় অন্ত মিলি ৪১৫*১**৩ 


ইউরোপ ২৫১০০৩৪০০৩৩ বুটেন ১৩১০৩১৬৩৩ 
আমেরিকা প্রভৃতি ১০১০৩১০০০৪০ মোট ১১২১৪৫০১৩০৩ 
(ছ) 

(১৯৩৮-৩৯) 


রপ্তানী--কীচা পাট--ক্রেতার নাম ও অংশ 
মোট--৬,৯০১৩৫০ টন-__১৩১৩৫১১৪১৬৮* টাকা 
টন হাজার টাঁক৷ শতকরা অংশ 


ইংলও ১১৮৩১০১৯ ৩১৫১১০১ ২৬'৩ 
জান্মাণী ১৩৮১১০২ ২)৪০১১৪ ২৩২ 


পরিশিষ্ট ২৭ 


ঢন হাজার ঢাকা শতকরা অংশ 
ফ্রান্স ৭৫১৯৯৪ ১১৫০১৪৭ ১১২ 
ইটালী ৪৬১১২৯ ৯১১৬৯ ৬৮ 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৩১,১০৪ ৬৭১০৭ ৫'*২ 
ব্রেজিল ২৪১৪৪২ ৫১১৫৭ ৩৮ 
রুশ ১৩১১ ৬৮ ২৪১০৪ ১৮ 
(জ) 
(১৯৩৮-৩৯) 


রপ্তানী-_-পাটজাত ভ্রব্যাদি--ক্রেভার নাম ও অংশ 


মোট-_২৬,২১১৯৬১৭৩৭ টাঁকা 


হাজার টাক! শতকরা অংশ 
আমেরিকা যুক্তরাস্্ ৬১৮২১২৮ ২৬০ 
ইংলও ২১৬৮১৪৫ ১৬২ 
আর্জেণ্টাইন গণতন্ত্র. ২৯৬১১৮১ ৯৯৮ 
অষ্ট্রেলিয়া ১১৯৯১১১ ৭৫ 
মাঞ্চুরিয়া ১৯২০১৮৮ ৪'৬ 
বর্ম ১১১৯১৬০ ৪'৩ 
দক্ষিণ-আফ্রিকা', যুক্তরাজ্য, জাভা, মিসর, কিউবা, ফরাসী অধিকৃত 
ইন্দোচীন প্রভৃতি । 
(ঝ) 
(১৯৩৮-৩৯) 
রপ্তানী- প্রস্তত দ্রব্যাদ্ির পরিমাণ ও অংশ 
মোট ৩৯১৫৭১১১১৪১৭ টাঁক! 
প্রস্তুত দ্রব্যাদি ২৬২১,৯৬,৭৩৭ 5  ৬৬*২% 


কাচা পাট ১৩১৩৫১১৪৬৮৩ 55 ৩৩৮ 5 


২৮ ভারতের পণ্য 


পাটজাত বস্ত্র 
শতকর।! 
চলতি পাটের থলে ১৯১৪৫১১৭১৮৩ টাঁক! 
মিহি % ২১৩০১৩৯১৮৮১ রি 
মোট ১২১৪৫১৫১৬৮৪ 3) ৪৭:৪% 
চলতি পাটের চট ৫১১২৬১৪০৫১১ 
মিহি % 5? ১২১৭৯১০১৭৪১ 55 
মোট ১৩১৩০১২৭১৭৬ $9 ৫০*৭7 
দড়ি, সতালী প্রভৃতি ৪ ০৯৬৭১৩৩০ ঠা ৬১৫ 
(এ) 


১৮৪৮-৪৯ হইতে ১৮৬০-১ সাল পর্ব্যস্ত 
রপ্তানীকৃত পাট ও পাটজাত ভ্রব্যাদির মুল্য 


পাট চট ও থলে 

(1069) ( £010705 & £01005 10868 ) 
পাউগ্ড (2) পাউও (2) 
১৮৪৮-৪৯ ৬৮৭১৭ ১০৫১৭৭৭ 
১৮৪৯-৫৩ ৮৮১৯৮৯ ২০২১২৩৫ 
১৮৫৯-৫১ ১৯৬১৯৩৬ ১৬৬১৩৯৫ 
১৮৫১-৫২ ১৮০১৯৭৬ ২৮৭১৪১১ 
১৮৫২-৫৩ ১১২১৬১৭ ২৩১১১৫৯ 
১৮৫৩-৫৪ ২১৪১৭৬৮ ১৭৪১৭৯৪ 
১৮৫৪-৫৫ ২২৯১২৪১ ২১৫১৩৩৫ 
১৮৫৫-৫৬ ৩২ ৯১৪৭৬ ৩০২১৩৩৮ 
১৮৫৬-৫৭ ২৭৪১৯৫৭ ৩৭০১২৫২ 
১৮৫৭-৫৮ ৩০৩,২৯২ ২১৭)১১৯৪ 
১৮৫৮-৫৯ ৫২৫১০৯৯ ৩৯২১৪২৪ 
১৮৫ ৯-৬০ ২৯০১০১৮ ৩৩৩১৯৭৭ 
১৮৬০-৬১ ৪০৯১৩৭২ ৩৫৯১৩৪৩ 


পরিশিষ্ট ২৯ 


(ট) 
পাটকলের বিস্তার 
১৮৫৪ প্রথম মিল ( রিষড়! ) 
১৮৫৭ দ্বিতীয় মিল ( বরাঁহনগর ) 
মিল মূলধন মজুর তাত টাক 
(লক্ষ টাকা) হাজার হাজার হাজার 


১৮৯৯-১৯০ ৩ 
_-০৩-০৪ ৩৬ ৬১৮০ ১১৪২ ১৬২ ৩১৩৪৬ 
১৯০৯-১০-_- 
১৯১৩-১৪ ৬০ ১২5৩৩ ২৩০৮৪ ৩৩ € ৬১৯১৮ 
১৯১ ৯.২ ৩ 
১৯২৩-২৪ ৮২ ২৩৪২৫ ৩০১৮ ৪৪৬ ৯১৩৬২ 
১৯৩০-৩১ ১০০ ২৩১৬০'৭ ৩০৭৭ ৬১৮  ১২১২৫'৪ 
১৯৩৭ ১০৫ ২০২১৫ ৩০৮৭ ৬৫৩  ১৩১৪০০৩ 
(5) 
১৯৩৭ 
প্রদেশ হিসাবে মিল ও মজুর সংখ্যা 
মিল লোক সংখ্যা 
বাঙলা ৯৬ ২১৮৭১৭৪৩ 
বিহার ৩ ৬,২৬৫ 
যুক্তপ্রদেশ ৩ ৬১৬০১ 
মদ্র ২ ৫১১৭৬ 
ফরাসী উপনিবেশ ১ ২৯৩০ 


মোট ১০৫ ৩,৯৮১৭১৫ 


ভারতের পণ্য 


(ড) 


পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুক্কের পরিমাণ 


১৯৩৪-৩৫ 
১৪৯৩৫-৩৩৬ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩ ৭-৩৮ 


১৯৩৮-৩৯ 


১৮৪৯-৫০ 
১৮৫৪-৫৫ 
১৮৫৯-৬৬৩ 
১৮৬৪-৬৫ 
১৮৬৩৯-৭৩ 
১৮৭৪-৭৫ 
১৮৭৯-৮০ 
১৮৮৪-৮৫ 
১৮৮৪৯-৪৯৩ 


১৮৯৪-৯৫ 


কাচা 
১৮৩১৬৬১৩৮৯২ 
১১৮৫১৮৩১৯৬৪ 
১১৮৪১৭৭১৮৫৩ 
১১৭৯১৮৮১৯২৪ 


১১৬৪১৬৩১৬৩৬ 


পাঁট 
হাজার টাক! 
১৩১৩৫ 
৩৪১৩৯ 
৪৩১ ৫ ০ 
১১৯৭১৬৮ 
২১৯৭১৬৭ 
৪১৮৭১০৩ 
৪১৩৭১৩ ও 
৪১৬৬১১৪ 
৮১৬৩১৯৯ 


১০১৫৭১৬০ 


প্রস্তত দ্রব্য 
১,৭৫১৪ ০১৬৯৬ 
১১৯১১৭৮১৬৩২ 
২১৪৫,৮২১৯০১ 
২১৫৩১১৩৯৩৪৯ 


২১৩৪১১৮১১৮১ 


(ঢ) 
পাট ও পাটজাত ভ্রব্যের রগডানী 


পাঁট ওজন 
টন 


১১০৫১০৫০ 
১১৬৮১ ০০ 
২১৭৪5৭৩৩ 
৩১৩৪১০০০ 
৪১১৮৪ ৫০ 
৫১১২৯৮০০ 


৬১৪ ৮৯৮৫ ০ 


মোট 
৩১৫ ৯১০ ৭১০৮৮ 
৩১৮৭১৬২১৫৯৬ 
৪১৩০১৬০১৭৫৪ 
৪১৩৩১০২১২৭৩ 


৩১৯৮১৮১৪৮১৭ 


পাটজাত দ্রব্য 
হাজার টাকা 
৩০৪৭৯ 
৩২১৩৩ 
৫০১১৩ 
১৫১৪৩ 
৩০১৮৯ 
৩৫১৮৩ 
১১১৭৯5৫ ৫ 
১১৫৪১৩৮ 
২)১৭৯১১৩ 


৪১২ ১১১০ 


পরিশিষ্ট ৩১ 


পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী ( অনুসৃত ) 


পাট পাট ওজন পাটজাত দ্রব্য 

হাজার টাকা টন হাজার টাকা 
১৮৯৯-১৯০০  ৮১০৭১১৬ ৪১৮৬১২৫০ ৬১২৬৪ ৩ 
১৯০৪-০৫ ১১১৯৬১৫৬ ৬১৪৩১ ৭৫০ ৯১৯৩১৮৯ 
১৯০৯-১০ ১৫১০৮১৮৩ ৭১৩০১৪৪৮- ১৭১০ ৯১৬৫ 
১৯১৪-১৫ ১২১৯১১০২ ৫১০৫১০৯৫ ২৫১৮২৯০২ 
১৯১৮-১৯ ১২১৭২+০১ ৩১৯৮১১৪৬ ৫২৬৫১২৩ 
১৯১৯-২৩ ২৪১৬৯)০৫ ৫১৯১৮১৪ ৫০০১১৫৫ 
১৯২০-২১ ১৬১৩৬১০৯ ৪১,৭২১৪১৪ ৫২১৯৯১৪৭ 
১৯২৪-২৫ ২৯,০৯১৩০ ৬৯৬১০ ০০ ৫১,৭৬১৬৬ 
১৯২৫-২৬ ৩৭১৯৪১৫৭ ৬৭৪১১ ৫৪ ৫৮১৮৩)৯৮ 
১৯২৮-২৯ ৩২১৩৪৯২ ৮১৯৭১৮৬৩ ৫৬১৯০১৪৯ 
১৯২৯-৩০ ২৭১১ ৭৩৮ ৮১০৬১৮৮৪ ৫১১৯২৬৮ 
১৯৩০-৩৫ ১০১৮৭১১১ ৭১৫২১৪৭৪ ২১১৪৬১৮৩ 
১৯৩৫-৩৬ ১৩১৭ ০৯৭৬ ৭5৭১5৩২৪ ২৩১৪৮১৯৫ 
১৯৩৬-৩৭ ১৪১৭৭১১০ ৮১২ ০5৫৯১ ২৭,৯৪১৭৫ 
১৭৩৭-৩৮ ১৪১৭১১৯০ ৭১৪ ৭১২৫৮ ২৯১০ ৭৭৬ 
১৯৩৮-৩৯ ১৩১৩৫১১৫ ৬১৯০১৩৫০ ২৬১২১৪৯৭ 


১৮৬৩ সালের পূর্ধের পাট রপ্তানীর ওজন সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয় নাই। 

পাটজাত দ্রব্যের ওজন বা মাপ ছুই রকমের আছে--(১) চটের 
মাপ, গজ হিসাবে; (২) বস্তার পরিমাণ, সংখ্য। হিসাবে; স্থতরাঁং এই 
স্থানে তাহ! দেওয়। সস্তব হুইল না। 
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(৭) 
পাটের দাম 
(প্রতি ৪০৯ পাউগ্ড ওজনের গাঁইট ) 
টাকা আন' টাঁক। আনা 
১৮৫১ ১৪ ৮ ১৯১১ ৩৪ ২ 
১৮৬১ ১৪ ১০ ১৯১৪ ৮৬ ১৪ 
১৮৬৫ ১৫ ্ ১৯১৫ ৪৯ 
১৮৭৩ ২৩ ৩ ১৯২৪ ৭৮ ৮ 
১৮৭৫ ১৯ ৩ ১৯২৫ ৮৯ ৪ 
১৮৮৩ ২৯ ৮ ১৯২৩ ১১৪ ১৭ 
১৮৮৫ ১৯ ৮ ১৯৩০ ৫২ ১৪ 
১৮৯৩ ৩৩ ৩ ১৯৩১ ৩২ ১৭ 
১৮৯৫ ৩৩ ১৯৩২ ৩৬ ৬ 
১৯০০৩ ৩৪ ১৪ ১৯৩৩ ২৮ ১৪ 
১৯০৫ ৪১ ১২ ১৯৩৪ ২৬ ১২ 
১৯০৬ €৯ ১৪ ১৯৩৫ ৩৬ ৩ 
১৯০৭ ৬১ ৬ ১৯৩৬ ৩৬ € 
১৯৩৭ ৩৬ টাকা ১৫ আন। 


১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে পাটের দর ১২৩২ টাঁকা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছিল; এ পধ্যন্ত এরূপ দর আর কখনও হয় নাই। 

১৯৩৯ সালের ২১ আগষ্ট পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া অডিনাম্দ জারি 
করিয়৷ সর্ব নিয় মূল্য ৩৬২ টাকা! বীধিয়া দেওয়। হয়। 


কার্পাস ব তুল। (00077) 


কার্পাসের কথ! কিছু বলিতে গেলে একসঙ্গে এত বিষয় মনের মধ্যে 
আলিয়া জম! হয়, যে পে সম্বন্ধে পর পর সাজাইয়৷ বলা কষ্টকর হুইয়া 
পড়ে। কার্পাস চাষ, কাপ্পাস শিল্প* ও কার্পাস বীজ এই 
তিনটা বিষয় একই প্রবন্ধের অঙ্গীভূত, অথচ তাঁহ। একসঙ্গে প্রকাশ করা 
সম্ভব নয়; সেই কারণে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচলা করা হইল | 

সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, ভারতের কার্পাস জগতকে সভ্যতা 
দিয়া নূতন জাতির হাতে মৃত্যু লাভ করিয়াছে । আবার হয়ত নৃতন 
জীবনের সন্ধান আসিয়াছে তাই অনেক কথ! বল! গ্রয়োজন। 

আজ কার্পাস বা তুলা ভারতের এক প্রধান রুষিজাত দ্রব্য । রপ্তানী 
হিসাঁবে দেখা যায় তৃপার তুলনা নাই। তাহা! ছাড়া ইতিহাসের দিক 
দিয়া বিচার করিতে গেলে, তৃল! ভারতবর্ষকে শিল্প সভ্যতার সর্বোচ্চ 
আসন দিয়াছে। 

যতদুর হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে তৃলার চাষ এবং 
তূলাঁজীত দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতের গৌরবের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী 
নাই। যখন ভারতবর্ষে তুলার ব্যবহার প্রচলিত 
ছিল, তখন পৃথিবীর কোনও স্থানে তাঙ্ার নাম 
জানা ছিল কি না তাহাই সন্দেহের বিষয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য 
প্রভৃতি যেমন মানবজাতির সভাতার প্রতীক, কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ 
তেমনই উহ্হার ভিত্তি এবং মানবের আদিম কালের ইতিহাসে কৃষির 
উদ্নতিই মানবের কৃষ্টির প্রথম নিদর্শন। যাহারা তুলা-শিল্পে জগৎকে 


ইতিহাসের কথা 





* ৫6 পাত! 1 প্রথম খণ্ড ১২৭ পাতা।। 
৩ 
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চমতকৃত করিয়! পৃথিবীর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে, সেই ইংরা্গ 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসরের পূর্বে, 
তুলার নাম শুনিলেও, ব্যবহার উহার ও শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানিত 
না। মণীষী ৮ এই সম্বন্ধে বলিতেছেন ₹__ 

£]ড অ011]10 1906 09 197. £010) 00806 6০098011709 90660 
9৪ 606 0910658] 099601:6 01 1) 0108 10)0007 00100106709. 
09751015100 10019 1:90097191019  9%9071)13 06 ৪ ৪110091 
09৮0191)700106 91968 21) 0100 1)19607 01 00010070010 1)70010 068 
67810 10 000 08,59০ আঅ10]) 0016010. 11019 01901700008 11019019180 
9£ (1) 663019 09955 21) 076 20110016019]) 00101061018], ॥0- 
৭ ০৪0:2] ৪00. ৪০০19] 1116 01 01)9 জা01195 1910008 1৮ 91900016 
€0 7001195%6 0119 11061910016 61081) ০ 10111001760 56815 80 


9060017) ৪৪ 10206108119 01010)0া। 60 6110 015111900. 2)8,010109 
01 6109 ০৪6. 


মোট কথ এই, তুলা আজ জগতের বাণিজ্যের মধ্যমণি বলিয। 
পরিগণিত হইয়। থাকে । যে সকল বস্ত অবলম্বন করিয়৷ স্বল্নকালের মধ্যে 
বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া উঠে, তাঁহার মধ্যে তুলাই সর্বপ্রধান। কৃষি, 
বাণিজ্য, শিল্প ও সামাজিক জীবনে বস্ত্র যে স্থান অধিকার করিয়! 
আছে, তাহাতে কিঞ্চিদধিক ছুই শত বৎসর পূর্বেও পাশ্চাত্যে তুল! যে 
প্রায় অজ্ঞাত বস্ত ছিল, ইহা আজ বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ইহাই 
হইল খাটী সত্য কথা কোঁন আদিম কল হইতে ভারত তুলার সন্ধান 
পাইয়াছে এবং তাহার বন্ত্রশিল্প জগতের সৌখীন বস্ত্র জোগাইয়া 
আসিতেছে কে আজ তাহার হিনাব রাখে? ব্যবসায়ের উদ্দেশ্তে এদেশে 
আমিয়। রাজসিংহাসন অধিকার করার মধ্যবন্তী কালেই ইংরাজ যে 
ব্যবস্থা! অবলম্বন করে, তাহার ফলে সাধারণ লোকে মনে করিতে পারে 


কার্পাস ব৷ তৃলা ৩৫ 


ভারতে তুলার কোনও ব্যবহার ছিল না বা তুলা শিল্প সম্বন্ধে তাহার 
অধিবাসীর কোনও জ্ঞান ছিল ন!। 
তৃঙ্লা হইতে উৎপন্ন সুতার উল্লেখ খণ্েদে পাওয়া যায়। তৎপরে অশ্বলায়ন 

শ্রোতসুত্র ও লাট্রায়ন শ্রোৌতস্থত্র এই ছুই স্থলেও বিশেষ উল্লেখ আছে। 
পুরাতন কথা-_খথেদ সায়ন ভাস্ব ও মগ্থাদি সংহিতায় কার্পাস বস্ত্রের বিশেষ 

্রস্ুতি পরিচয় পাওয়া গিয়! থাকে । সুতরাং ভারতবর্ষে 
তুলার এবং তুলার বস্ত্রের প্রীচীনত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই। 

ভারতবর্ষের বন্ত্রশিল্লের পরিচয় জগতে ছড়াইয়া পড়ে ॥* খষ্ট জন্মের 
পূর্বেও ভারতের বস্ত্র নানা দেশে গিয়াছে এবং অত্যন্ত সমাদর লাভ 
করিয়াছে । ৬৩ খুষ্টাব্দে যে পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও ভারতের 
তুঙ্গার এবং বস্ত্রের বাণিজ্যের বিশেষ উল্লেখ আছে। 

আশ্চর্য্ের বিষয় এই যে-__ মার যে কোনও দেশের হিসাব লওয়া যাঁয়, 
তাহাতে দেখা যায় যে তাহার! ভারতবর্ষ হইতে অন্ততঃ ছয় শত 
বৎসর পিছনে পড়িয়া আছে। চীন এবং মিসর-_ইহারাই ভারতের 
সহিত অন্তান্ত কতকগুলি বিষয়ে প্রাটীনত্বে সমকক্ষতা 
লাভ করিয়া থাকে । ১১৭৩ খষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীন 
দেশে কার্পাসের চাষ হইত বলিয়। কোনও উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে 
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্তর জন্য মহাঁচীনে তুলার চাষ হয়। ষষ্ঠ 
খৃষ্টাকে কোনও সম্রাট একখণ্ড তুলাজাত বন্ত্র বহমূল্য বলিয়া পরম 
সমাদরে রক্ষা করিতেন । 

মিসরেরও সেই অবস্থা । জয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের মিসরেও তুলার 
চাষ ছিল না । কার্পাস বৃক্ষ হয়ত স্থানে স্থানে ছিল, 
কিন্ত ভারতবর্ষ যেমন তাহার ব্যবহার বুঝিয়া লইয়া 
সভ্যতার পরিচয় দিয়াছে, চীন বা মিসর সে গৌরবের অধিকারী নছে। 


চীন 


মিসর 
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মহাবীর আলেকজাগ্ারের সঙ্গে যে সকল গ্রীসীয় সেনা ও সেনাপতি 
আনিয়াছিল, তাহারাই গ্রীসে কার্পাসবৃক্ষের জ্ঞান লইয়া যাঁয়। খ্রশ্টীয় 
ষোড়শ শতাবী পধ্যস্ত লিভাণ্ট হইতে ইংলগ্ডে তুল! 
আমদানী করা হইত। ইংলগ্ডে তুলা নাই, কিন্ত 
এই আমদানী করা তৃল! দিয়াই ইংলগু পৃথিবীর নানা! দেশ হইতে ধনরতু 
আনিয়াছে । অবশ্ঠ ইহাতে ভারতের সহিত যে ব্যবহার ইংরাজ করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলঃ তাহাতে তাহার যথেষ্ট কলঙ্ক আছে। 
সাধারণতঃ ছুই জাতীয় কার্পাস বুক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতের 
আদিম কার্পাসবৃক্ষ বহুকাল স্থায়ী বলিয়া পরিচিত; ইহারা কয়েক 
বৎসর বাচিয়। থাকিয়া ফলদান করে (প্রচলিত 

বৃক্ষের বিভিন্বতা ূ 
ও চাষ ভাষায় ইহা “গাছ-কাপাস” )। আর এখন যাহা 
| অধিক প্রচলিত, তাহা প্রাতি বসরই চাষ করিতে 
হয় ( ইহাকে “চাষ-কাপাস” বলে )। স্থান ভেদে চাষের কাল বিভিন্ন ঃ 
তবে ভারতবর্ষে আশ্বিন কাণ্ডিক মাসে অধিক মাত্রায় তৃল! বীজ 
রোপণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর তুলার চাঁষ করিবার কোনও 
ব্যবস্থা ছিল না। চাষ-কাপাস সম্ভবত; আরবে সীমাবদ্ধ ছিল। 
মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চাষ-কাঁপাসের বীজও নানা 
দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। খুব সম্ভব তুরস্ক, আসিয়া-মাইনর, 
মেসোপোটেমিয়া এবং পারস্য হইয় “াষ-কাপাসের” বীজ ভারতে প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে। 


এই প্রধান ছুই শ্রেণীর মধ্যে গুণাগুণ এবং স্থানভেদে তৃলার বনু 
ভারতীয় তুলার প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ আছে। এম্থলে তাহার 
বিভিন্রতা বিশেষ আলোচন। নিশ্রয়োজন। ভারতবর্ষের রপ্তানী 
বাণিজ্যে তাহার কয়েকটী প্রচলিত নাম আছে--তাহা হইতে মাত্র 


ইউরোপ যাত্র! 


কার্পাস বা তৃলা ৩৭ 


কয়েক রকম তুলার আভাস দেওয়া হইল যথা £--ওমরা বা উমরা, 
তন্মধ্যে বিরার, খান্দেশ। মধ্যভারত (09751 10018 ) মালভি, বর্ষী 
ও নগর? বাঙ্গাল, তনধ্যে পঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্ত প্রদেশ; আমেরিকান 
তন্মস্ধ্য পঞ্জাব (010819901590--4- [) সিন্ধু, ধারবাড়, কান্বোডিয়! 
প্রভৃতি ; সাঁদার্ণস্‌ ( ৪০0:0)6৮78 )১ তন্মধ্যে ওয়েষ্টার্ণ স্‌ (০৭৪1 ৪00 
10281), নরদার্ণ স্‌, কারুণগণ্যি, তিনেভেলী, সালেম, কুম্পতা 
প্রভৃতি ; ধল্লেরা, তন্মধ্যে মাথেয়ো, ধল্লেরা ( 81819908890) গ্রভৃতি ; 
'রোচ, তন্মধ্যে সুরাট নওসরী (৪8৮), ব্রোচ ( 81780901590 ) 

প্রভৃতি ; কুমিল্লা, বন্মা, হায়দ্রাবাদ গাওরাণী প্রভৃতি । 
ভারতে যেমন নানা রকম ভাগ করা আছে, অন্ঠান্ত দেশেও 
গুণান্গসারে নানা নামে তুলা পরিচিত। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তুলার নাম 
দ্বীপজ কার্পাস বা দ্বীপ কাঁপাস (998 18100 

বিদেশে তুলার 

নাম 0০690, )। ইহার আশ খুব মিহি, লম্বা, রেশমের 
ন্তায় নরম ও চকচকে । মূল তন্ত বা আশের দৈর্ঘ্য 
১৪ হইতে ২$ ইঞ্চি । ইহা প্রধানতঃ আমেরিকার তীরভাগে, ক্যারোলিনা 
দ্বীপে, জজ্জিয়া ও ফ্লোরিডার অন্তর্ভাগে এবং পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে 
জন্মিয়া থাকে । ফসলের পরিমাণ বেশী নয় বলিয়! অত্যুত্কষ্ট সুতার 
কাজে ব্যবহ্থত হয়। (২) উচ্চ ভূমিজ বা আপলাগু স্‌ (0018008) 
_ ইহাই আমেরিকার সাধারণ তুলা; ফলনের পরিমাণ খুবই বেশী। তস্তর 
দৈর্ঘ্য '*৭ হইতে ১১ ইঞ্চি পধ্যস্ত। ইহারই অপর এক জাতি (৩) 
মনীর্ঘতন্ত (1,005-868%0190. [01018009 ) নামে প্রচলিত । লুমিয়ানা ও 
টেকাঁস প্রদেশে বেশী জন্মে; তন্ত ১ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যস্ত দীর্ঘ। 
আরিজোনা ও দক্ষিণপূর্ব্ব কালিফোণিয়াতে মিসরী কাপাস (7285০- 
€18) ) আনিয়া উৎপন্ন করা হইয়াছে । এই জাতীয় তুলা, কিছু 


৩৮ ভারতের পণ্য 


কালে! রঙের হইলেও নরম, চক্চকেঃ রেশমের সহিত শীন্র মেশে, শীদ্ত 
রঞ্জিত হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে রেশমের মত দেখিতে হয় 
(10067067156 ) বলিয়া মিসরী কাপাসের খুব আদর আছে। 

ভারতীয় তুলার আ্াশ বা তন্ত মোটেই দীর্ঘ নয়। সিন্ধ, স্ধার ও 
পাঞ্জাব আমেরিকানে তুলার তন্ত ১ উপর, সুপ্তি, কাদ্বোডিয়া, ধারোয়াড় 
গাঁওবাণী প্রভৃতিতে ৭/৮ হইতে ১” ইঞ্চি পর্য্যস্ত এবং বাঙ্গাল, লালেম 
ব্রোচ, ধল্লের!, ওমরা প্রভৃতি তৃলায় ৭1৮ ইঞ্চির অনুদ্' দৈর্ঘ্যের এবং 
আরও বহু তৃলায় ইহা অপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যেরও তন্ত হয়। 

ইংরাজ আসিবাঁর অনেক পরেও এমন দিন ছিলঃ যখন ভারতবর্ষ 
নিজের সমস্ত তুল! যৌগাইয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বন্ত্রাদি রপ্তানী 
করিয়া টাকা আনিয়াছে। ১৮১৬-১৭ সালে সমস্ত ভাঁরতবাসীর 
বস্ত্রই দেশে প্রস্তত হইয়া বিদেশে কাঁপাস বন্ত্রাদি আড়াই কোটী 
টাকার উপর রপ্তানী হঈয়াছিল। 

যখন ইংরাঁজ দেশে কলকারখানা স্থাপন করিল, তখন তাঁহার কাচা 
তুলার বিশেষ প্রয়োজন হইয়৷ পড়ে। সেই কারণে ভারতীয়দের উৎসাহ 
দিয়! টাক। ছড়াইয়া, নিজ দেশ হইতে কৃষি সম্বন্ধে 
বিশেষ অভিজ্ঞ লোক পাঠাঁইয়! এ দেশে তুল। চাষের 
উন্নতি সাধন করিতে “উঠিয়া পড়িয়া” লাগিয়! গেল। 

তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যে জাতীয় তুলা হইতে মসলিন 
গ্রভৃতি প্রস্তুত হইত, তাহা তাহারা উপেক্ষা করে, এবং অন্য তুলা 
জন্মাইতে যত্ববাঁন হয়। ফলে এক সময় ভারতবাসী একেবারে বস্ত্রশিল্প 
সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে; “হইয়া! পড়ে” বলিলে ভাবতীয় শিল্পীর 
অবমাননা! করা হয়। বাধ্য হইয়া! সকল শিল্পী কৃষিতে মনোনিবেশ 
করে। এ কথা কেবল বন্ত্রশিল্পী সম্বন্ধে প্রবুজ্য নহে; যাহা এখানে 


চাষ বৃদ্ধি 


কার্পাস বা তুলা ৩৯ 


ইংরাঁজ বিক্রয় করিতে পারিয়াছে, তৎসত্রান্ত সকল শিল্পই লোপ 
পাইয়াছে। 

বর্তমানে ভারতবর্ষে ২ কোটী ৫৭ লক্ষ ৪১ হাঁজার একর জমিতে তুলা 

চাষ হইয়া ৪০০ পাউণ্ডের গীইট (আন্দাজ ৫ মণ ) পাওয়া যায় ৫৭ লক্ষ 

৭৯ হাজার। ব্রিটিশ ভারতে জমির অংশ পড়ে শতকরা ৬০ ভাগ 

আর ফসল ৬৫৫ অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ ১২ হাজার 

জরতের চা২. গাইট। বাকী জমি ও তুলা জন্মে করদরাজ্যে ) 


পরিশিষ্ট (ক)। 


তুলার জমি হিসাবে পঞ্চনদের স্থানে সর্ববোচ্চে ; সমন্ত জমির মাত্র 
১২*১% দখল করির1 ফসল দেয় ২০*১%। জমির পরিমাঁণ হিসাবে 
মধ্যপ্রদেশ ও বিরারের স্থান প্রধান। তাহার পর যথাক্রমে বোদ্বাই, 
পঞ্চনদ্র, মদ্র, পিন্ধু যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি । বাঙলার নাম মোটেই 
উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ জমি মাত্র "২%/। 

করদরাঁজ্ের মধ্যে হায়দ্রাবাদ প্রধান; ভারতের সমস্ত তুলার জমির 
১৩৮% 7 জমির পরিমাণও প্রায় ৩৬ লক্ষ একর । তাহার পরই বোম্বাই 
গ্রদেশের করদ রাজ্য সকল মধ্য প্রদেশের করদ রাজ্য সকল, বরোদা, 
পঞ্চনদের করদরাজ্য সকল, গোয়ালিয়র, রাজপুতাঁন! করদ রাজ্য 
ইত্যাদি । 

ফসলের হিসাবে হায়দ্রাবাদ ও পরে পরে উপরোক্ত করদ 
রাজ্য সকলের স্থান। এখানেও পঞ্চনদের করদ রাজ্য গুলিতে 
ফসল খুব বেশীহয়। জমি হিসাবে মাত্র ৩'৩% পড়ে কিন্তু ফলনের 
বেলায় ৬'৭%। মধ্যপ্রদেশে ফলনের পরিমাণ খুবই কম; পরিশিষ্ট (ক) 
দ্রষ্টব্য | 

গ্রতি প্রদেশেই আবার কতকগুলি জেলা আছে যেখখনে অপর স্থান 


৪০ ভারতের পণ্য 
অপেক্ষা! অধিক পরিমাণে চাষ হয়। সাধারণের মধ্যে এই সকল জেলার 
নাম জানিবার কোতুছল মাত্র থাকিতে পারে, কিন্ত 
বাণিজ্য বিষয়ক ছাত্র তৃলা ব্যবসায়ী, কলকারখানার 
মালিকদের এই সকল স্থানের নাঁম জান! প্রয়োজন। 

মধ্যগ্রদেশ ও বিরাবে--আকোল! (৮,২০১০০০ একর) অমবরাবতী, 
যোত্মল, বুলদানা, নিমার, নাগপুর, চিন্দবার। ও হোসাঙ্গাবাদ ; 

বোশায়ে-__আহম্মদাবাঁদ (৫,১৭১০০* একর), দক্ষিণ থান্দেশ, ধারবাড়, 
বিজাপুর, বেলী, স্থরাট ; 

মদ্রে-বেলারী (৬,৫০১০০০ একর ), কোইম্বাটুর, মাছুরা, ত্রিনবল্লী 
বা তিনেভেলী, রামনাদ ; 

পঞ্চনদে-_মণ্টগোমেরী ( ৩১৪৫১০০* একর ), লায়ালপুর, মূলতান, 
লাছোর, ফিরোজপুর, সাহাপুর ) 

বিহারে-_-সারণ (৯,০০০ একর), রণচি ? উড়িস্যায় অন্গুল; আসামে 
গার! পাহাড়; এবং যুক্ত প্রদেশে আলিগড় (৮৭১,০০০ একর) জেলা তুল 
চাঁষের জন্য বিশেষ সমাদৃত । 

বাঙ্গলায় তুলা চাষ হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রাম পার্বত্য 
প্রদেশে ৫২,০০০ একর এবং ময়মনসিংহ এবং বীকুড়ায় খুব সামান্য চাষ 
হয়। ঢাকার তলায় প্রস্তত মসলিন জগতকে এক সময় চমতকৃত 
করিয়াছিল। সাধারণ লোকে মনে করেন, এ 
তুলার আশ (10: ) বা তন্ত দীর্ঘ এবং দৃঢ় ছিল। 
অপেক্ষারুত দৃঢ় ছিল কি না, এখন বল! বড় কঠিন, তবে দীর্ঘ ছিল ন! 
এ কথা বিশেষজ্ঞরা বলেন। এ তুলা অত্যন্ত কোমল এবং উহার তস্ত সুম্ষ 
ছিল। স্থণিপুণ শিল্পীর হাতে পড়িয়৷ তাহাই এত সুক্ষ সুতায় পরিণত 
হইত যে আজও তাহার অনুরূপ সুতা প্রস্তুত কর! সম্ভবপর হয় নাই। 


জেল! পরিচয় 


বাদলার তুলা 


কার্পাস বা তুলা ৪১ 


ভারতের তৃলা এককালে ইউরোপের বহস্থানে রগানী হইত; কিন্ত 
জগতের বাজারে অপর প্রতিদ্ন্বী আসিয়৷ পড়াতে ভারতীয় তুলার সে 
সমাদর আর নাই। এখন অনেক দেশেই তৃল! 
উৎপন্ন হইতেছে এবং বর্তমানে যাহাদের নাই তাহারা 
সর্বপ্রকারে তুলা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে । যাহারা 
জমি ও আবহাওয়ার দোষে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতেছে না, তাহারা 
নানাপ্রকারে যৌগিক তস্তদ্বারা অভাব মিটাইতেছে। 


এই সকল চেষ্টার ফলে এখন পৃথিবীতে প্রচুর তৃলা& জন্মিতেছে। 
অনেকে মনে করেন, চা, রবাঁর চিনি প্রভৃতির ন্যায় জগতে 
তুলার উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছে । 

জগতে তুল! বিষয়ে আমেরিকা সকলের অগ্রণী এবং তাহার পরেই 
ভারতবর্ষের স্থান। বিশেষ চেষ্টার ফলে রুষ গণতন্ত্র তৃতীয় স্বান 
অধিকার করিয়াছে । চীন রাঞ্জে নানা গোলমাঁলে আর সমস্ত উৎপন্ন 
পণ্যের হিসাব রাখা সম্ভব নয়); তাহা হইলেও লোকে চীনকে 
ভারতের পরেই স্থান দিয়া থাকে। ব্রেজিল, মিসর, উগাণ্ড। প্রভৃতি 
দেশে প্রচুর তৃল। জন্মিতেছে। পরিশিষ্ট (খ) হইতে সমস্ত পাওয়া 
যাইবে। র 

পৃথিবীর সমস্ত তুলার ৭* ভাগ বা ততোধিক আমেরিকা» ভারতর্র্ধ 
ও রুষে জন্মে। তন্মধ্যে আমেরিকায় ৪০ হইতে ৪৫ 
ভাগ। আমেরিকার জমিতে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ঢের 
বেণী ফলে। প্রধান কয়েকটা দেশের প্রতি-একরে ফলন পরিশিষ্টে (গ) 
দেওয়া হইল। 

তুলার বাণিজ্যের বিষয় বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। 


গ্রতিপক্ষ 


জমি ও ফলন 


৪২ ভারতের পণ্য 


পূর্বে তুলার পরিবর্তে বস্ত্রাদি রপ্তানী হইত। পরে ইংরাজের কারখানায় 
তুলার প্রয়োজনে ভারতবর্ষে তুলা! চাষের উৎসাহ 
ভারতে তুলা চাষের নী 
রন দেওয়া হয়। এতদুদ্দেস্টে ১৮৪৮ সালে জন ব্রীইট 
(0010) 137120)6) এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ 
কমিটী (99190% 00000716596) নিযুক্ত হয়। ভারতবর্ষে পৃথিবীর সমস্ত 
প্রয়োজনের তুলা উৎপন্ন কর! যাইতে পারে, সাক্ষ্যদানকালে বিশেষজ্ঞর' 
এই কথা বলেন। কিন্ধ জমির রাজম্ব বা কর এবং ক্ষেত্র হইতে 
বন্দর পর্যন্ত তুলা লইয়া যাইবার অস্তুবিধাই ইহার প্রধান অন্তবায়। 
এই সময় ইংলগুকে প্রধানতঃ আমেরিকার উপর তাহার প্রঘোঁজনের 
তুলার জন্য নির্ভর করিতে হইত। নিজ সাম্রাজ্যের নানা অংশে 
তুল! উৎপাদন করিয়া লওয়া তাঁহাদের প্রযোজন হইয়৷ পড়ে। কতক 
তুলা, (১৮৫৬) ১৫,৩০০ টন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ডে যাইত নে স্থলে 
আমেরিকা হইতে বাইত ১,৭০১৭৭০ টন। ভারতীয় তুলা দামে 
সন্ত কিন্তু গুণে হীন। তাহাতেই ভারতীয় তুলার উন্নতির জন্ 
ইংরাঁজ রাঁজসরকারের “কৃপাদৃষ্টি* পড়ে । 
এই চেষ্টা একেবারে ফলবতী হয় নাই, একথা কেহ বলিবে না । তুলা 
যথেষ্ট জন্মিয়াছে এবং রপ্তানীও হইয়াছে; কিন্ত জমিদারের খাজনা, 
রাঁজার রাজন্ব, দালালের পারিশ্রমিক, কুঠিয়ালের খুসীমত দামে বিক্রয় 
করিয়! চাষীর কি রহিল, তাহ! বলা বড় কঠিন। এই সকল কৃষকের 
- জীবিকার্জনের প্রায়ই অন্ত পন্থা ছিল, সে সকল 
বন্ধ হওয়ায় অপর দিক দিয়া নিঃম্ব হইতেছিল, 
তাহার উপর বপ্ানীর পরিমাণের এবং মুল্যের অনিশ্চয়তা হেতু, 
তাহারা কোনও রকমে লাভবান্‌ হইতে পারে নাই। 
১৮১৫-১৬ সালেও কার্পাস শিল্পজাত বস্ত্রাদি ইংলগ্ডে গিয়াছে দুই 


চাষীর দুঃখ 


কার্পাস বা তুল ৪৩ 


কোটী টাকার উপর; ১৮৩২ সালে তাহা ১৫ লক্ষ টাকায় আসে। 
১৮৩৭ সালের হিসাবে দেখিতে পাই ১৫১৩০ টন 
তুলা ভারত হইতে যাঁঘ। ১৮৪১ সালে উহা 
৮৭১০০ টনে পৌছে। সিলেক্ট কমিটী কা্যাবস্তের প্রাক্কালে (১৮৪৬) 
আবার কিছু কমে। ইহা কেবলমাত্র ইংরখজের অংশ। ইতোমধ্যে 
অন্ত জাতিরা ও ভারতীয কার্পাস অধিক পরিমাণে লইতে আরম্ভ করে। 
যখন হইতে নিযমিত হিসাব পাঁওযা! গিধাছে. তাহাতে দেখা যায় 

১৮৪৯-৫০ সালে ভারতের মোট কাচ] তুলার বপ্তানী গ্রায় সাড়ে চার 
কোটা টাকায় পৌছিয়াছে। তাহার পর হ£তে কিছু কিছু বাড়িয়া 

১৮৬৩-৬৪ সালে ৫৩ কোটা ৮* লক্ষ টাকা 

১৮৬৪-৬৫ ৯১ ৫৬ ১» ৩৬, » 

১৮৬৫-৬৬ 5, ৫৩ » ৩৮০ ৯» তয়। 

১৮৬২ সালে আমেরিক! গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং 
তাহার নিকট ইংরাঁজ তুল! লইতে পারিল না। তখন ভারতের তুলায় 
“টান পড়ে” এবং ১৮৬৪-৬৫ সালে উনবিংশ শতাব্দীর রপ্তানীর চূড়ান্ত হইয়। 
যায়। ১৮৭৬-৭৭ সালের এই পরিমাণ অদ্দেক হইয়া যায় ; আর ১৮৭৮-৭৯ 
সালে মাত্র ৮ কোটা টাকা নামে; ইভাই রপ্তানী তুলার হিসাবে 
সর্ধনিয় স্তর । ১৯২২-২৩ হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পধ্যস্ত রপ্তানীর আর 
এক বিরাট অধ্যায়; এবং ১৯২৩-২৪ সালই রগ্তানীর সর্ববোচ্চশিখর, 
অর্থাৎ ৯৮ কোটী ৬৭ লক্ষ টীকা মূল্যে ৬৭৩,৬২৮ টন তুলা বিদেশে 
যায়; পরিশিষ্ট (ঘ)। 

পর পর দুই বৎসর যথাক্রমে ৯১ কোটী এবং ৯৫ কোটা টাকার তুলা 
বিদেশে বিব্রীত হইল। জাপান এই কয় বৎসর প্রতি সনেই ৪৬ কোটী, 
৪৭ কোটা টাকার তৃলা! লইয়াছিল। ইটালী, চীন, বেলজিয়ম, ইংরাজ 


পুরাতন বাণিজ্য 


৪৪ ভারতের পণ্য 


ফরাসী, স্পেন, নেদারলও প্রভৃতি তখন অনেক তুলা লইয়াছে। 
পরিশিষ্ট ( ও) হইতে প্রতি দেশের গৃহীত তুলার দাম পাওয়! যাইবে। 
কিন্ত বাণিজ্যের এ সুদিন থাকে নাই। ৯৫ কোটী টাকার পরই 
১৯২৬ ২৭ সালে একেবারে ৫৯ কোটী টাকায় নামিয়া যাঁয়। শেষ 
রপ্তানী (১৯৩৮-৩৯) মাত্র ২৪ কোটী টাকায় নামিয়াছে। তুলার 
বাজার জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত; স্থৃতরাং জাপান লইলে 
বেণী বিক্রয় হয়, তাহ! না হইলে অর হয় না। অপরাপর ক্রেতাদের 
বাজার অ-ভারতীয় বিক্রেতা দখল করিয়াছে । 

তুলার দামও অসম্ভব রকম হ্রাস পাইয়াছে ১৯২৭-২৮ সালে ও 
১৯৩৮-৩৯ সালে সম পরিমাণ তুলা রপ্তানী হয় ( যথাক্রমে ৪,৮২+৩৩৬ টন 
ও ৪৮২,৬৫৮ টন) কিন্তু টাকার হিসাবে দেখা যায় ১৯২৭-২৮ সালে 
৪৮ কোটী টাঁকা পাওয়! গেল, আর ১৯৩৮ ৩৯ সালে মাত্র ২৪ কোটা, 
অর্থাৎ ঠিক আধামাধি। পরিশিষ্ট (চ) হইতে ১৮৬১ সাল হইতে 
তুলার দামের হাস বুদ্ধি বুঝিতে পাঁরা যাইবে । 

বর্তমানেও জাপান "আমাদের প্রধান থরিদ্দার; (১৯৩৮-৩৯) 
২৪ কোটা টাকার তৃঙ্লার মধ্যে তাহার অংশ সওয়া ১১ কোটী টাকা 
(৪৭'২%); পরেই ইংরাঁজ ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ টাঁকা (১৪ ৮%)) পরে চীন, 
জান্শাণী, ফরাসী, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতি অপরাপর ক্রেতা! 
পরিশিষ্ট (ছ)। 

আমদানী আছে সাঁড়ে আট কোটা টাকার তুলা; তন্মধ্যে কেনায়া 
উপনিবেশ দেয় পৌনে পাঁচ কোটী টাকার মাল (৫৫'8%) তাহার পরই 
মিসর (প্রায় দুই কোটী ২২'০%), হুদান, আমেরিকা, টাঙ্গানাইক! 
প্রভৃতি আমাদের বিক্রেতা; পরিশিষ্ট (জ)। 

আমদানী যাহারা করে, তাহাদের মধ্যে বোম্বাই বন্দর প্রধান। 


কার্পাস বা তুলা ৪৫ 


আট কোটা টাকার তুলা (৭ কোটী ৯২ লক্ষ), ৯২'৯%, সেখানে নামে। 
বাঙল। ৫'৩% আর মন্ত্র ১৭%। 

যতদ্দিন তুল] আমদানী হইতেছে, তাহার মধ্যে ১৯৩৭-৩৮ বিশেষ 
উল্লেখধোগ্য ; পরিশিষ্ট (ঝা)। ১ লক্ষ ৩৪'৫ হাজার টন তৃলা ১২ কোটী 
টাকায় আসে; ইতোপূর্বে এরূপ আমদানী আর হয় নাই। বর্তমানে 
আমদানী তুলার উপরে প্রতি পাউণ্ডে এক আনা শুন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; 
তাহাতে আমদানী হাস পাইতেছে। 

ঝড়াতি তুলা (৪86৪ ০০96602) রপ্তানী হয় এবং যাহারা তুলার 
ব্যবহার জানে, অথচ তাল তুলার দাম বেশী পড়িবে বলিয়া কাজে 
লাগায় না, তাহারা ভারতের ঝড়তি তুলা লয়) ইহার দাম প্রায় ৮* লক্ষ 
টাক! । তন্মধ্যে ইংরাজ লয় সাড়ে ২৬ লক্ষ টাকার মাল (৩২৮৭১), 
তাহার পর জান্মাণী, তাহার অংশ মোট টাকার সিকি । আমেরিকাঃ 
স্থইডেন, বেলজিযম, ফরাসী প্রভৃতি দেশও কম বেশী লইয়া থাকে । 

কাপড় বা! মন্ত কোনও বস্ত্রে কার্পাসের প্রধোজন আছে । তোষক, 
বালিশ, গদি, জামার ভিতরের আস্তরণ, স্থতা, দড়ি, দড়া প্রভৃতি মোটামুটী 
কাজেই আমরা তুশা ব্যবহার করিয়া থাকি। 
তাহা অপেক্ষা! একটু স্বতন্ত্র ব্যবহার পাই ফিতা, 
ক্যান্ভাস বা ক্যান্থিস, তাবু, ঝালর, লাইনোলিয়ম্‌ঃ কার্পেট, মটর 
প্রভৃতির টায়ার ও লাইনিং করিতে; গ্যাসের ম্যান্ট্ল্‌ (00871016), 
কলকারখানার বেল্টিং (9০1606), চিকিৎসার সহায়তার জন্ত ব্যাণ্ডেজ, 
তুলার প্যাড, (দ৪90108+ ৪]1090১) এই সব কাজে কিছু তৃলা লাগি! 
যায়। কাগজ করিতে এবং তুলা হইতে বিশুদ্ধ সেলুলোজ, (0611001086) 
পাইবার জগ্ত তৃলাব বগল প্রয়োজন। 

এখন এই সেলুলোজ, সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন । সেলুলোজ 


তুলার ব্যবহার 


৪৬ ভারতের, পণ্য 


হইতে আমরা সেলুলয়েড (বা কীঁচকড়া) পাই। তাহ আবার লাগে 
ফটো গ্রাফের ফিল্ম করিতে, বৌতলের মুখোস বা টুপী করিতে, নানারকম 
বাণিশ, বিস্ফোরক, বিছ্যুৎ-রোধক (10801861)0) কয়েকটী বস্ত$ নকল 
চামড়া, নকল সিক্কেব কাপড় (78501), কলোডিয়ন এবং সেলুলয়েডের 
অন্তান্ত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে। 

আমাদের তুলা! আছে, কিন্ধ আমরা এ সকল করি না; ভারতবর্ষে 
সেলুলযেড প্রস্তত করিতে না কি ভারত সরকারের ঘোরতর আপত্তি 
আছে। বিদেশ হইতে সেলুলযেডের সীটু বা চাদর আনিয়া! দেশে তাহা 
হইতে নান! বস্ত তৈযারী হইয়া থাকে । 

ঝড়তি তুল! যখন বিদেশীরা এত দাম দিয়া লয়, তখন নিশ্চয়ই 
তাহারা ইহার একটা সদ্যবহার করে। ইহা হইতেও কাগজ হয়। 
মালপত্র ভাঁল করিয়! প্যাক অর্থাৎ বস্তা বা বক্সবন্দী 
করিতে, সলিতা! বা পলিতা, সাদাসিধা কার্পেট 
প্রতি কাঁজে ইহা! বিশেষ উপযোগী । পরিত্যক্ত, ক'টে খাওয়া সুতা ও 
এই তৃলা বিশেষ করিযা কারখানা লাগে । যখন কোনও স্থান অনবরত 
তৈল নিষিক্ত করিবার দরকার হয়, অথচ সুক্ষ স্থতা, তুলা প্রভাতি 
লাগিয়া থাকিলে ক্ষতি নাই, তখন এই গুলি তেলে ভিজা হয! প্রয়োজনীয় 
স্বানে রাখিয়া দেওয়া হয়। আর লাগে বিস্ফৌরকে-__£এ7)-9065070 
করিবার জন্য । নাইট্রো সেলুলৌজ, ( 010:0-0911010986) এবং ধূমহীন 
বারুদ করিতে দামী তুলা খরচ না করিয়া ঝড়তি তুলার দ্বারা কাধ্য 
সিদ্ধ করিয়। লওয়া হয়। অবশ্বা আইনমতে আমরা এ সকল পারি ন1। 

অধুনা তুলাঁর পরিমাণ পৃথিবীতে বেশী হওয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষ। 
করিতেছেন, যাহাতে উচ্চাঙ্গের রান্তা নিন্মাণ কাঁধ্যে তুলার ব্যবহার করা 
যায়। ইতোমধ্যে পাট সম্বন্ধে এ পরীক্ষ। হুইয়! গিয়াছে । 


ঝড়তি তূলার ব্যবহার 


পরিশিষ্ট-_তুলা ৪৭ 


কার্পাস শিল্পে ভারতের স্থান কোথায়, সে বিষয়েও কিছু জানা 
দরকার । অন্ুবর্তী প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করা হইল । 


পরিশিষ্ট 


(ক) 


১৯৩৮ 
মোট জমি-_ ২,৫৭,৪১১০০০ একর 

ব্রিটিশ ভারত--  ১১৪৩,৬৫১০০০ একর ৫৯৭% 

করদ র।জ্া-_ ১১০৩১৭৬১০০০ 5১ ৪০"৩% 
মোট ফলন-_৫৭,৭৯,*০* গাঁইট (৪০০ পাও গাইট) 


বিটিশ ভাঁরত-_ ৩৮১৫০১০০০ ১১ ৬৭ ০ 
করদ রাজ্য-_ ১৯১১ ৯১০ ০৩ $5 ৩২০% 
প্রদেশ হাজার একর শতকরা অংশ হাজার গাইট শতকরা অংশ 
মধ্যপ্রদেশ ও 
বিরার ৪০১৪৭ ১৫৭ ৭১১১ ১২*৫ 

বোম্বাই ৩৮১৬২ ১৫-০ ৭১৩৪ ১২৭৯, 
পঞ্চনদ ৩১১৩৫ ১২১ ১১২৪ ০ ২৬১ 
মদ্র ২৫৬৯ ৯১৯ ৫5০৪ ৮৪ 
সিন্ধু ৯১৭৩ ৩৭ ৩,৫৪ ৬০ 
যুক্তগ্রদেশ ৫১৬৭ ২২ ১১৯৩ ৩'৪ 
বাজলা ৫৮ তই ২৩ টি 


অন্যান - -- -- টি 


৪৮ ভারতের পণ্য 


(জনু্যত) 

করদ রাজ্য হাজার একর শতকরা অংশ হাঁজার গাইট শতকর! অংশ 
হায়দ্রাবাদ ৩৫১৬৩ ১৩৮ ৫১৭০ ১০৩৭ 
বোম্বাই করদ 

রাজ্যসমূহ ২৩১২ ৮*৯ ৪,৭৯ ৮৪ 
মধ্যপ্রদেশ করদ 

রাজ্য সমুহ ১৩১৩৭ ৫২ ১১৪৩ ২'৫ 
বরোদা। ৯১১৪ ৩৫ ১১৮৬ ৩*২ 
পঞ্চনদ করদ 

রাজ্যসমূহ ৮১৫১ ৩৩ ৩১৭৩ ৬৭ 
গোয়ালিয়র ৬৬৮ ২"৬ ৭৮ ১৪ 
রাজপুতান! করদ 

রাজ্যসমূহ ৫১২৪ ২*০৩ ৬৩ ১১ 
অন্তান্ত - -_ - - 

€(থ) 
পৃথিবীতে উৎপল্প তুলার পরিমাণ ও প্রতি দেশের 
শতকরা অংশ (১) 
(১৯৩৮-৩৯) 
মোঁট--৩১৩৩১০ ০১০০০ গাইট (প্রতিটি ৪০৩৬ পাউও) 
হাজার গাইট শতকর৷ অংশ 

আমেরিকা! ১১৪১৯০০ ৪২*৩ 
ভারতবর্ষ (২) ৫১১৯৮ ১৫৬ 


(১) 6৬ ০1]. 00160) 7%009718£5 561৮1০5 কর্তৃক প্রকাশিত । [5284৩ 
০£ 50975এর প্রদত্ত হিসাবের সহিত ইহার মোটামুটি মিল আছে। 


(২) ভারত সরকার প্রদত্ত হিসাবে ৫৭,৭৯,*** গু[ইট দেওয়া আছে। 1170191) 


পরিশিষ্ট তুল ৪৯ 


_ হাজার গাইট শতকরা অংশ 

রুশ গণতন্ত্র ৪৫১৪১ ১৩৬ 

ব্রেজিল ২২৪৩ ৬৭ 

মিসর ১৯১১২ ৫৬ 

চীন (৩) ১৭১৯২ ৫৩ 

পেরু ৪১৯৭১ ১৪ 
আর্জেন্টাইন! ৩১৫৮ ১০ 
ইজ-মিসরী সুদান ৩১২৩ '৯ 

উগাণ্ড। ৩১৩৩ ০৪ 
মেক্সিকো ২১৭৮  *৮ 

তর্ক ২১৩৯ ৭ 

পার্থ ১১৯৮ নত 

(গ) 
প্রভি একরে তুলার কফলন-__পাউও * 
(১৯৩৭-৩৮) 
মিসর ৫৩১ আমেরিকা! যুক্তরাষ্্ী ২৬৭ 
পেরু ৫০৮ ব্রেজিল ১৫৭ 
রুশ গণতন্ত্র ৩২২ আর্জেণ্টাইনা ১৫১ 
সুদান ২৭৭ ভারতবর্ষ ৮৯ 
উগাণ্ডা ৮৪ 


061)091 0007, 00181710065 এই ছুই হিসাব হইতে ভিন্ন অঙ্ক দেন। ১৯৩৭২৩৮ 
সালে নিউ ইয়র্কের হিসাবে ৫৯ লক্ষ গাইট ; 001009] 00001) কমিটির হিসাবে 
৬৫ লক্ষ ৫* হাজার গাইট; ভারত সরকারের মতে ৫৬ লক্ষ ৬* হাজার এবং 1.52606 
96 289175 এর মতে ৫৬ লক্ষ ৬৪ হাজার গাইট। 


(৩) ট90101791 280100]12] 06556210) 0301598 01 210811:5 .এর মতে 
১৯৩৬ সালে চীনে ৫৬ লক্ষ ৮৭ হাজার গাইট তৃল। হইয়াছিল। 


* লগ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কমিটার হিসাব। 


ভারতের পণ্য 


(ঘ) 
তুলার রপ্তানী 


টন হাজার টাকা 
১৮৪ ৯-৫৩ ৪১৩০১১৮৮ 
১৮৫৪-৫৫ ৩০৬৪১৩১ 
১৮৫ ৯-৬৩ ৮১৪ ৫১৬৪ 
১৮৬৪-৬৫ ২১২১৩৪১৪০০৩ ৫৬১৩৬১০ ৫ 
১৮৬৯-৭৩ ২১৪ ৯১৪৮৬ ২৮১৬১৭৮৬ 
১৮৭৪-৭৫ ২১০ ০5০০৬ ২২৮৮১৬৩ 
১৮৭১৯-৮০ ১৯৭১৪ ০ ৩ ১১,১৪৫ ৫ 
১৮৮৪-৮৫ ২৫৩১৫ ০০ ১৩১২ ৯১৫১ 
১৮৮৯-৯৩ ৩,১৬১৫ ৩ ১৮০৬৭১১৩ 
১৮৯৪-৯৫ ১৬৯,৩৫৩ ৮১৭০৭৮২ 
১৮৯৯-০৬ ২১১৮১৬৫০ ৯১৯২১৫১ 
১৯০৪-০৫ ২১৮২৯৬৩ ১৭,৪৬৭ ৭ 
১৯০ ৭৯-৯০ 85৪৮১৮০ ০ ৩১৭৪৩১২৫ 
১৯১৪-১৫ ৫১,১৮১২৫৩ ৩৩১৫ ৩,৪ ১ 
১৯১৯-২৬ ৪১২ ৯,৬৯৮ ৫৮১৮১১৩৩ 
১৯২২-২৩ ৬১০১৭৬১০ ৭১৯৯৩৯১১৯১১ 
১৯২৩-২৪ ৬১৭৩১৬২৮ ৯৮১৬৭১৪০ 
১৯২৪-২৫ ৫€১৯৫৯৯৩৭ ৯১১৪৭?৬০৩ 
১৯২৫-২৩৬ ৭5৪ ৭5৩৩৪ ৯৫১২৫৯৫০ 
১৯২ ৪৯১-৩৩ ৭১২৬১৮৬৪ ৬৫১০৭১৭০ 
১৯৩৪-৩৫ ৬১২৩১২৭৩৬ ৩৪৭৯৫ ,৩৬ 
১৯৩৫-৩৩৬ ৬১০৩৬১৫ ৩৬ ৩৩১৭ ৭১০ ৭ 
১৯৩৬-৩৭ ৭১৬২১৩৩ 8858 ০5৯৯ 
১৯৩৭-৩৮ ৪১৮৭১৭৬৪ ২৯,০২১৭৭ 
১৯৩৮-৩৯ ৪)৮২১৬৫৮ ২৩১৮৭)৮৯ 


জাপান 
ইটালী 
ব্রিটেন 
বেলজিয়ম 


জান্মাণী 
ফ্রান্স 


আমেরিকা 
অপরাপর 


১৮৬১ 
১৮৬৫ 
১৮৭৩ 


পরিশিষ্ট__তৃলা 


(ড) 


রগ্ানী--১৯২৩-২৪ ও ১৯২৫-২৬ সাল 
ক্রেতার নাম ও অংশ 


১৯২৩-২৪ 


হাজার টাকা 


মোট 


১৩৯ 
৩৪২ 
৩৩ 


৯৮১৪ ৭১০৯ 
৪২১৬০১২০ 
১৪১৯৫১৭৯ 
৮১৫৬১৮৭ 
৭১০ ৭১৯৪ 
৬১৮৪১৯৬ 
৬১৬৫১৪৩ 
৪১৭৩১৭৬ 
২১৪৪১৬৩ 
১১১৫১৫৮ 


শতকরা 
ংশ 


৪৬'৩ 
১৫১ 
৮৭ 
৭১ 
৬৯ 
৬৭ 
৪৮ 
২৪ 
১*১ 


(৯) 


১৯২৫-২৬ 


হাঁজার টাকা 


৯৫১২ ৫১৫০ 
৪৭১৪৭১৪২ 
১০১২৫১১ 
৫১৪২১১৪ 
৫১৬১১৫৯ 
১২১১২১৬২ 
৪১৯৭)২৩ 
৪১২৫)৪৩ 
১১৬১)৫২ 
৬৪১৩৫ 


দাম__ত্রোচ তুলার_১৮৬১ সাল হইতে 


(৭৮৪ পাঁউণ ওজনের গাঁইট ) 
টাকা আনা 


১৮৭৫ 
১৮৮৩ 
১৮৮৫ 


টাক! 
৪৪ 
৫১ 
১৬৬১ 


৫১ 


শতকরা 
ংশ 


৪৯৮ 
১৬৭ 
৫৬ 
৫৯ 
১২৭ 
৫২ 
৪:8৪ 
১৭ 


৫২ ভারতের পণ্য 
(অনুস্থত) 
টাকা আন টাকা আন 
১৮৯৪ ২৩৩ ৮ ১৯১৯ ৬৩৫ ০ 
১৮৯৫ ২০২ ৮ ১৯২৩ ৫০২ ১২ 
১৮৯৯ ১৫০ ৮ ১৯২৫ ৪৫৯ 
১৯০৩ ২১৯ ০ ১৯৩৪ ২৪৮ 
১৯০৫ ২১৫ ৮ ১৯৩১ ১৭৮ ১২ 
১৯১৩ ৩০৩ * ১৯৩৫ ২৩৭ ১২ 
১৯১৫ ২০৫ ১৯৩৬ ২২৩ ৬ 
১৯১৮ ৬৫৩ ও ১৯৩৭ ২২৩ ৮ 
(ছ) 
রগ্তানী- ক্রেতার নাম ও অংশ 
| (১৯৩৮-৩৯) 
মোঁট-_-৪১৮২,৬৫৮ টন; মূল্য ২৩৮৫১৮৯১১৫৪ টাকা 
টন হাজার টাক! শতকরা! অংশ 
জাপান ১২৬১৩০১ ১১১২ ৭১৩৬ ৪৭২ 
ব্রিটেন ৭৩)৩৯৭ ৩১৫৪১৭৮ ১৪৮ 
চীন ৩১৩৮৬ ১১৭১১০৫ ৭১ 
জার্মীণী ৩৪১৪৩৪ ১১৬১১৭৪ ৬৭ 
ফ্রান্স ৩০২৬৭ ১১৪৪১৯৮ ৬০ 
বেলজিয়ম ২৫১২৬৯ ১১২৩,৯৩ ৫২ 
ইটালী ১৬১৩৬৪ ৬৯১৪৪ ২'৯ 


পরিশিষ্ট_ তল ৫৩ 


(জ) 
আমদানী- বিক্রেতার নাম ও অংশ 


( ১৯৩৮-৩৯ ) 
মোট__৯৬১৩৭৪ টন ;-_মূল্য ৮,৫০৮৯,১৯৪ টাঁকা 
টন হাঁজার টাকা শতকরা অংশ 
কেনায়! উপনিবেশ ৫৬১১১২ ৪১৭৩১৪৮ ৫৫৯ 
মিসর ১৮১৯৯০ ১১৮৭১১৯ ২১৯ 
ইঙ্গ-মিসরীয সুদান ১২১৪৪৮ ১,১৮,০২ % ১৩৮ 
আমেরিক! যুক্তরা্ট ৪১৫৮০ ৩৭১৪৭ ৪"৪ 
টাঙ্গানাইকা প্রদেশ ৩১৪৮৭ ৩০১৯৬ ৩৬ 
ইত্যাদি_ 
(ঝ) 
আমদানী-_ পরিমাণ ও মুল্য 
টন হাজার টাক! 
১৮৬২-৬৩ ৩১৪৬৭ 
১৮৬৪-৬৫ ৪১৩৬০ 
১৮৬৯-৭৬ ২১১৩০ 
১৮৭৪-৭৫ ৭৮৫ 
১৮৭৯-৮৪ ৩১৮৬৩ রী 
১৮৮৪-৮৫ ৩১৪৬৩ 
১৮৮৫১-৪৩ ৫১৭৬৩ 
১৮৯৪-৯৫ ৩১৯০৬ ২৯১৪৭ 


১৮৯৯৩ ৯১৪৩৯ ৪৬,২৩ 


৫৪ ভারতের পণ্য 
(অনুস্ত) 
টন হাজার টাক। 

১৯০৪-০৫ ৯১৬২৭ ৬৩১৮৫ 
১৯০৯-১৩ ৪9৭০০ ৩৩,৫৮ 
১৯১১-১২ ২৪১১৪৫ ২১০৮১৬৪ 
১৯১৪-১৫ ৪১২৯৭ ২৯১১৭ 
১৯১৮-১৪৯ ৪১৬৬৬ ১১২০৪৩৮ 
১৯১৯-২৩ ৩১৩০৩ ৬৭১৮৬ 
১৯২১-২২ ২৪১৪ ৫০ ৩১৪৪১২৮ 
১৯২৪-২৫ ২০১১৮৩ ২১৫০.৫৯ 
১৯২৯-৩০ ২৩১৯৮০ ৩১৪ ২১১৫ 
১৯৩৪-৩৫ ৬০১৫৬৪ ৫১২৮১৩৮ 
১৯৩৫-৩৩৬ ৭৬৪৮৭ ৬১৩৭৮৫ 
১৯৩৬-৩৭ ৬৪১৯৮৮ ৫১৮৪৪৬৮ 
১৯৩৭-৩৮ ১১৩৪১৪ ১৪ ১২১১৩১৩২ 
১৯৩৮-৩৯ ৯৬৩৭৪ ৮১৫ ০১৮৯ 


কার্পাস শিল্প 

(১) পুরাতন যুগ 
উারতের কার্পাস শিল্প যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতনঃ সে 
বিষয়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খষ্টপূর্বব অন্ততঃ পাঁচ শতাঁবী পূর্বের 
ভারতের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত এবং বুদ্ধের 


যুগে 450০৮ 0৫ ০০৮6০] [80700 "2৪ 0 
মা 0]0109 1107001081009” অর্থাৎ ভারতীয় কার্পাম বস্ত্র জগতের 


পুরাতন কথ! 
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রপ্তানীর বাজারে অত্যন্ত প্রয়োঞ্জনীয় বস্ত ছিল। চন্ত্গুপ্তের রাজত্বকালে 
(খুঃ পৃঃ ৩২১--২৯৭) সুদক্ষ কারিগরের নিপুণ হন্তে অতি হুক ও 
মনোমুগ্ধকর বন্ত্র প্রস্তুত হইত। এ. 4. 7191) সাহেব অনেক তথ্য 
আলোচনার পর লিখিয়াছেন_-“আমাদদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 
পারি, ভারতবর্ষই কার্পাস বস্ত্রের জন্মস্থান ।৮ ( [5018 29 899070)8 
6০ ০00 10007190069 61) ৪০0০7991690 1011) 01898 ০01 006 


006৮018 0081)0150609.) 


এই লকল বিষয় আজ মহেঞ্জোদারো! আবিষ্কারের পর , নিঃসন্দিগ্ঝরূপে 
প্রমাণিত হইয়াছে । অন্ততঃ পাচ হাজার বৎসর পূর্বে মহেঞ্জোদারোতে 
লোঁকে চরকা কাটিত এবং কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিত তাহ! সপ্রমাণিত 
হইয়াছে । শীতবস্ত্রের জন্য পঞুলোম হইতে বস্ত্র প্রপ্তত করিয়া ব্যবহার 
করিত। কার্পাসবস্ত্রের সামান্ত টুকৃরা মৃৎপাত্রের গাত্রে সংলগ্ন দেখিতে 
পাওয়! গিয়াছে । আজ যে ভাবে পল্লীর গৃহিণী আচার, পুরাতন তেঁতুল 
গ্রভৃতির আধার বস্ত্র বারা কঠিনভাবে বাধিয়া ঝুলাইয়া রাখে সেইভাবে 
হয়ত কোনও সধত্বরক্ষিত মৃত্তিকাঁধার বস্ত্রীবৃুত অবস্থায় ছিল; আজ 
তাহারই অবশিষ্ট থণ্ড বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া লে যুগের বন্ত্রশিল্পের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

বহুদিনের চেষ্টার ফলে ভাঁরতের বস্ত্র এত সুস্ম ও এত সুন্দর হইয়াছিল 
যে আজ পর্যন্ত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মায় নাই বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। স্থতা হইতে বস্ত্র পর্য্যস্ত সমস্তই সামান্য 
যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত হইত ; সেই বন্ত্র অতি সৌথীন 
হইত এবং ধনী, রাজা, রাজচক্রবর্তীর অঙ্গের শোৌভাবর্ধন করিত। 
1381798 নামে পণ্ডিত বলিয়াছেন [9৩ ]001905 10859 21) ৪1] 2668 


70971088160 21) 0.091000080)90 800 81700086 11007031016 


শিল্পীর কৃতিত্ব 


ও ভারতের পণ্য 
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বাঙ্গলার গৌরব এই যে, মসলিনে ভারতের মধ্যে ঢাকা সর্বাপেক্ষা 
অধিক সুনাম অর্জন করিয়াছিল। তাহার মসলিন বিভিন্ন নামে 
প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ মলমল, দোরিয়া, 
চারথান। ও জামদানী নাম পাওয়া যায়। তথধ্যে 
ধঙমলে আবার তিন ভাগ ছিল; যথা--(১) অবরোয়ানঃ তানজেব, 
মঞলমল) (২) সাবনাম খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও তেরিন্দমম ) 
(৩) হাম্মাম, ভিমটী, সান জঙ্গলখাস। ও গলাবন্দ। দোক্সিয়ার মধ্যে 
ডোরাঁকাটা, মসলিন, রাজকোট, ভাকান, পাদলাহীদার, কুত্তিদার, 
কাঁগজাহি ও কলাপাত; চারখানার প্রধান, ছিট মসলিন, নন্দনসাহী, 
আনারদানা, কবুতর থোপ, সাকুতা, বাছাঁদার ও কুস্তিদার এবং 
জামদানীতে নয়নস্ুখ, বুটাদার, সাবর্ণবুটী, ছাওয়াল, দুবলিজাল, মেল, 
তেরছ' প্রভৃতি নাম ছিল। এই সকল মসলিন জগতের সর্বত্রই বিশেষ- 
ভাবে সমাদৃত হইয়াছে । তুরস্ক, সিরিয়া আরব, মিসর, পারস্য প্রভৃতি 
স্থানে ব্যবসায়ীরা বস্ত্রসম্ভার লইয়! গিয়৷ বাঙ্গলায় অর্থ আনিয়া দিত। 
ক্থরাঁট, কালিকট, মসলিপট্রম* বরোঁদা, বোচ, লাহোর, মূলতান, স্তুকুর 
প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল স্থানেই তন্তবায় শ্রেণী বাস করিত এবং নানা 
প্রকীরের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কালিকটের নামে ভারতের কার্পাস- 
বস্ত্র নাম “ক্যালিকো” হইয়াছিল। বিদেশী বণিকের! যখন এদেশে 
আসিয়া পৌছিয়াছে, তখনও ভারতের বস্ত্র শিল্পের অত্যন্ত সুলময়। 

খৃ্টীয় একাদশ শতাবীতে ভারতে মোগল অভিযানের ফলে বন্ত্শিল্প 
দারুণ ক্ষতিগ্রত্ত হইল? কিন্তু মৌগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সেই 


মসলিন পরিচয় 
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আবার লুগুপ্র। বু পরিমাণে স্থ প্রতিষ্টিত হুইয়া গেল। রাজপ্রসাদ লাভ 
করিয়! আবার তন্তবাঁয় তাহার তাতে মনোনিবেশ করিল এবং বাদসাহ, 
আমীর, ওমরাহর! প্রাসাদের একাংশে তাতশালা ( “কারখানা” ) 
বসাইয়! নিজেদের রুচিমত বস্ত্রা্দি বয়ন করাইয়া 
উৎসাহ দ্রিতে লাগিলেন। এ সময়ে ও ভিজগাপষ্টম, 
আর্কট, নেলোর, ত্রিনবল্লী, টিউটিকোরিণ প্রভৃতি 
স্থানে অতি সৌখীন ও সুক্ষ বস্তি প্রচুর পরিমাঁণে জন্মিত এবং মদ্রের 
রুমাল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 
বাঁদশাহকে উপহার দিবার জন্ত প্রাদেশিক শাসনবর্তারা স্থানীয় 
সৌধখীন ও মূল্যবান বস্ত গ্রস্তত করাইয়া লইতেন এবং সে সময় সৌথীন 
পোষাকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় এই সকল শাসনকর্তার৷ নিজ 
প্রদেশের তন্বায়দিগকে উৎসাহ ও অর্থদান করিতেন । এই প্রার্দেশিক 
প্রতিযোগিতাঁর ফলে স্থানে স্থানে এমন বন্ত্র প্রস্তুত হইত যাহার ধারণা 
কর! এখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার । ভারত সম্বন্ধে 08০719:এর মতামত 
অত্যন্ত মূল্যবান ; তিনি বলিয়াছেন যে কতকগুলি বস্ত্র এত সুক্ষ যে স্পর্শ- 
স্বারা তাহার কোনও অনুভূতি হয় না এবং এক পাঁউওু তৃলা হইতে 
অন্ততঃ ২৫ মাইল দীর্ঘ যে সুতা গ্রস্তত হইতে পারে এরূপ সুতা হইতে 
বন্ত্র নির্শিত হইয়াছে । 
বিদেশীর দল এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের দৃষ্টি ভারতীয় 
বন্্ের সৌন্দধ্য ও শিল্পের উৎকর্ষতার উপর পড়ে। তাহার! বুঝিতে 
পারে যে ভারতের বস্ত্র ষে ধনীরই নিকট উপস্থিত 
হউক, সেখানেই সমাদর লাভ করিবে। ১৬০১ 
খুষ্টান্দে তাহাদের এই ব্যবসায়ের যাত্র৷ সুরু হয় এবং তাহাদের পঞ্চম 
অভিযানের হিসাবে প্রকাশ পায় বে লাভের অংশ শতকরা ১০ 


মোগল আমলের 
ইতিহাস 


কোম্পানীর আমল 


৫৮ ভারতের পণ্য 


টাকাতেই দীড়াইয়াছে। এই ব্যবসা! নিজেদের করায়ত্ত করিবার জন্ 
ঢাঁক।, হুগলী, কাস্বেঃ কচ১ কোচিন, কালিকট্‌ঃ মসলিপট্টরম্‌, ব্রোচ, সুরাট, 
আহম্মদ্দাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে তাহারা কুঠী নিম্ীণ করে। এই 
ব্যবসায়ীর দল মশল, নীল, সোরা? তুলা, রেশমের সঙ্গে সুতার বন্ত্রও লইয়া 
যাইতে আরম্ভ করে । বল! বাহুল্য, যথারীতি ভারতীয় বন্ত্রাদি ও রুমাল 
ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়! বাজার অধিকার করিয়া! বসে। ১৬২৭ খ্ষ্টাবে 
মিহি বস্ত্র আন্দাজ ৫০১০০০ খণ্ড ইংলগ্ডে ধায় এবং 
আড়াই গুণ লাভে বিক্রীত হয়; ১৬৩০ থষ্টান্ে 
ইংলণ্ডে অন্ততঃ এক লক্ষ খণ্ড বন্ত্র প্রবেশ করে এবং কিছু ন! হইলেও 
ভারতবর্ষে এক! ইংলগ হইতেই দুই লক্ষ টাক আসে । ওলন্দাজেরাও 
প্রায় এক লক্ষ টাকার উপর কাপড় লইয়! যায় । 

খষ্টায় সপ্তদশ শতাবীর প্রারভে ভারতবর্ষের তৃল! ইংলগ্ডে রপ্তানী 
হইতে থাকে। তখন লোকের মনে আতঙ্ক হয় যে এই তুলা বপ্তানীর 
ফলে যদি ইংলণ্ডে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে; তখন ভারতের বস্ত্রের 
আর চাহিদা থাকিবে না! । স্থতরাঁং তুলার রপ্তানী বন্ধ করিবাঁর বিশেষ 
চেষ্ট৷ চলিতে থাকে এবং তুলা রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই তুল! 
রপ্তানীর জন্য ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয় নাই এবং যতদূর হিসাব 
পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখিতে পাই যে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ দেড় 
লক্ষ পাউণ্ডের ভারতীয় বন্ত্র ইংলগ্ডে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

"ভারতের বস্ত্রের এত সমাদর হইতে থাকে যে ইংলগ্ডের ব্যবসায়ী বৃন্দ 
সন্ত্রস্ত হইয়া! পড়ে। তাহাদের কথা হইল যে ভারতের অনেক বস্তর 
সহিত ভারতের বন্ত্র তাহাদের দেশের সর্বনাশ সাধন করিতেছে । ভারতের 
বর্ধর জাতি দৈনিক এক পেনী পারিশ্রমিকে সারাদিন থাটে এবং 
তাহাদিগকে পুষ্ট করিয়া সুসভ্য খৃষ্টানজাতির ধ্বংসসাঁধন করা হইতেছে । 


ইংলগডে আমদানী 


কার্পাস শিল্প ৫৯ 


১৬৭৫ খুষ্টাব্বে এই আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। 
তাহীর1 হিসাব করিয়া দেখাইতে থাকে যে যে-দামে এক গজ 
ইংলশ্ীর বস্ত্র প্রস্তত হয়, সেই দামে ভারতীয়ের 
তিনটা পৃরা পোষাকের কাপড় গ্রস্তত করিতে সক্ষম । 

১৬৮০ সাল হইতে ভারতীয় বস্ত্রের সমাদর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় 
এবং কোম্পানীর লাভের পরিমাণ তদন্থুপাতে অধিক হইতে থাকে । 
১৬৯৭ হইতে ১৭০২ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৭২৫ পাউগ্ড 
মূল্যের ভারতীয় বন্ত্রাদি ইংলণ্ডে আমদানী হইয়া মহাসমস্যাঁর্‌ সৃষ্টি করে। 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচুর ভারতীয় বন্ত্র চালান যাইত। ইংলগ্ডের 
পশমশিল্প দারুণ বিপন্ন হইয়া পড়ে । 

এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার জন্ত প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে । 
নিজেদের শিল্লোন্নতির চেষ্টা করিয়া যখন কৃতকার্য হইতে পারে 
নাই, তখন দেশে আইনের আশ্রয় লইতে হুইল। 
১৭২১ খুষ্টাব্ধে এক আইন প্রবর্তিত হইল । ভারতীয় 
বন্ত্রপরিধানকারী ৫ পাউগু এবং বিক্রেতা ২* পাউও দণ্ড দিতে বাঁধ্য 
হইবে। ইহার ফল আশানুরূপ হইল না। 

অশ্ুরূপ চেষ্টা ভারতেও চলিতে থাকে । তখন আর ইংরাজ নিরীহ 
ব্যবসায়ী নহে। ভারতের রাজশক্তিতে হম্তক্ষেপে করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । ১৭১৭ খষ্টাঝে বিনাশুক্কে বিলাতী ( ইংলতীয় ) দ্রব্য বিক্রয়ের 
“ফারমাণ” লাভ করে। তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই দাবী করিতে থাঁকে যে 
তাহারা ষে সকল পণ্যের ব্যবসা করিবে, তাহা আর কেহ বিনাশুক্কে 
ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা লইয়৷ মিরকাসিমের সহিত 
তাহাদের বিরোধ বাঁধে এবং মিরকাসিমের বাজ্যনাশ ঘটে । এই সকল 
কারণে বাঙলার অস্তর্বাণিজ্যের মহা অকল্যাণ হইল। তাহার পর 


ভারতের সুবিধা 


উদ্ধারের চেষ্টা! 


৬০ ভারতের পণ্য 


এই রাজ-বণিকের দল স্থির করিল যেখানে তাহারা পণ্য ক্রয করিবে 
সেখানে তাহাদের কর্মচারী আসিয়া পছন্দ করিয়। ক্রয় করিয়া লইবার 
পর ব্যবসায়ী অবশিষ্ট বন্ত্র অপরকে বিক্রয় করিতে পারিবে । বলা বাহুল্য 
দাম সম্বন্ধে তাহাদের মতামতই চরম। যেখানে বহুপরিমাঁণ বস্ত্াদি 
প্রস্তুত হইত, সেখানে চরকার উপর অত্যধিক হারে শুহ্ধ বসাইয়। দিয়া 
নিজেদের বিনাশুন্ধে আনীত দ্রব্যাদি জোর করিয়া চালাইতে থাকে । 

১৮১৯ খৃষ্টান্বে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য নৃতন 
করিয়! শুক ধার্য হয় এবং কোনও কোনও দ্রব্যের উপর উহ চতুগ্ুণ পথ্যস্ত 
উঠিয়। যায়। ফলে এ সকল দ্রব্যাদি অনতিবৃহৎ 
পরিসর স্থানে বিক্রীত হইতে থাকে এবং শুক্কের 
উপদ্রবে বিক্রয়ের বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। ১৭৯৪ হইতে ১৮২৪ 
খুষ্টাব্য পর্য্স্ত ইংলণ্ডে আমদানী শুক্কের হার পরিবর্তন হইতে হইতে এমন 
অবস্থায় আসিয়া প্লাড়ায় যে ভারতীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ হইবার 
উপক্রম হইল । বিনাশুক্ষের বাণিজ্যের ব্যাপারে (ম:০০ 1৪৪) বিলাতী 
দ্রব্যাদি বিনাশুক্কে ভারতে আসিতে পাইত কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত 
পণ্যের জন্য বিদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাৰ নাগাদ ভারতীয় 
কার্পাসবস্ত্রের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক নির্ধারিত হয়। বিলাতে আসিয়া 
দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গেলে মসলিনের উপর শতকরা দশমাংশ, আর 
ইংলগ্ডে সেই দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে শতকরা! ২৭ পাউগ্ড ৬ শিলিঙ ৮ পে্স 
শুদ্ধ দিতে হইত। ক্যালিকোর উপর আমদানী শুন্ক ৩ পাঃ ৬ শিঃ ৮ 
পেন্স আর ইংলগ্ডে সেই ক্যালিকে। ব্যবহৃত হইলে ৬৮ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেম্দ 
শুক্ক নির্ধারিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতী মাল শতকরা আড়াই 
টাক শুক্কে ভারতে আমিত তখন ভারতীয় দ্রব্যের উপর ইংলগ্ডে সাড়ে 
সতেরো টাক! শুদ্ধ দিতে হইত । 


গশুক্কের উপস্্রব 


কার্পাস শিল্প ৬১ 


মিঃ মার্টিনের মতে, কোনও কোনও ভারতীয় দ্রব্যের উপর, ১৮৪৯ 
খৃষ্টাব্দে শতকরা ৫০০ হইতে ১০০* গুণ অতিরিক্ত শুন্ক দিতে হুইয়াছে। 
ইহাতে ভারতীয় পণ্যের যে অবস্থা হওয়া উচিত তাহার কোনও ব্যতিক্রম 
হয় নাই; অর্থাৎ এই সকল অবস্থা পরম্পরায় শিল্প প্রধান দেশ হইতে 
ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হয়। 

ভারতের রপ্তানী কি ভাবে হাস পাইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দিলে পাঠকের বোধগম্য হইবে । এ বিষয়ে 
শ্রদ্ধয় ৬রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের +পুস্তকখানির 
সাহায্য গ্রণ করিতে হইল । 

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটির নিকট মিঃ লারপেন্ট যে সাক্ষ্য প্রদান 
করেন তাহাতে তিনি নিম্নলিখিত অস্ক দাখিল করিয়| প্রমাণ করেন যে 
ভারতের সমৃদ্ধিশালী শিল্প অতি অন্তায়ভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে £- 


আমদানী রপ্ডানীর 
হিলাব 


ইংলও হইতে ভারতে ভারত হইতে ইংলগ্ডে 
আনীত বত প্রেরিত বন্ত 
গজ সংখ্যা 
১৮১৪ ৮১০৮১৭২০৮ ৯২১৬৬,৬০৮ 
১৮২১ ১১৯১১৩০১৭২৬ ৫১৩৪১৪৯৫ 
১৮২৮" ৪১২৮১২২১০৭৭ ৪১২২১৫০৪ 
১৮৩৫ ৫১১৭১৭৭১২৭৭ ৩,১৬১০৮৬ 


একধারে যেমন ভারতীয় বন্ত্রাদির উপর শুক্ধ প্রয়োজনান্থসারে হাস 
বৃদ্ধি কর! হইতে লাগিল, অপরদিকে ভারতীয় তুলা ধাহাতে বিনাশুক্ে 
ইংলগ্ডে প্রবেশ করিতে পারে এবং সে কারণে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
পাঁওয়! যাইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৮৩৬ থুষ্টাবে বাছলার 


৬২ ভারতের পণ্য 


তুলার উপর শুদ্ধ রদ করিয়া! দেওয়৷ হয়। তৎপরে যথাক্রমে ১৮৩৮ ও 
১৮৪৪ খষ্টাীবে বোম্বাই ও মদ্রের তুলার শুন্ক রদ করা হয়। 

যাহাতে ভারতে কার্পাসজাত বস্ত্রের পরিবর্তে লোকে কেবল তুলার 
চাঁষ করে এবং বিলাতী মাঁল ক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহার বিপুল চেষ্টা 
চলিতে থাকে । ফলে, আমাদের আমদানী যেমন 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তুপাজাত বস্ত্রের রপ্তানী হাস 
পাইয়৷ কাচা তুলার রপ্তানী সেই অনুপাতে বৃদ্ধি 
পাঁয়। ইত্যবসরে হারগ্রাভস্‌ (1729859৪ ) কার্টরাইট (08৮ 
মা) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতির প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হইয়া ভারতের পুরাতন শিক্ষা নষ্ট করিল। দেশের মধ্যে 
আস্তঃগ্রাদেশিক নানারকম শুক্ধ বর্তমান থাঁকায় এক স্থানের পণ্য 
অন্তস্থানে যাওয়ার পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল; "মার ইংলগু 
ব্যতীত যে সকল দেশে ভারতের কার্পাসপণ্য রপ্তানী হইত, ক্রমে ক্রমে 
ইংরাজ সেই সকল বাঁজাঁর দখল করিয়। বসিল। ফলে এক কালেষে 
শিল্প জগতকে চমত্কৃত করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মুখের অন্সংস্থান 
করিত, তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া গেল এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন 
পরিধেয় বস্ত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়৷ পড়িতে বাধ্য হইলাম। 

যখন বিদেশের বাজার নষ্ট হইতে লাগিল তখনও ভারতের কার্পাস- 
শিল্প মরে নাই । অন্ন এবং বন্ত্র মানবজীবনের ছুইটা প্রধান প্রয়োজনীয় 
বস্তু; সুতরাং লোকে নিজের ব্যবহারের জন্ত কিছু কিছু বস্ত্র তৈয়ারী 
করিয়াছে । কিন্ত বিদেশাগত বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক সন্তা হওয়ায় দেশী 
কাপড় দেশের বাঁজারেও হুটিতে লাগিল । তাহার উপর বিদেশে তৈয়ারী 
সম্তা হতা আসাতে চরকার উপর লোকের আর তত আস্থা রহিল না। 
আগে যেখানে তা কাঁটা এবং তাত বোনা দুইটী কাজ লোককে 


বৈদেশিক বাণিজোর 
ক্রমবিস্তার 


কাপাস শিল্প ৬৩ 


কম্রত রাঁখিত তাহার একটি প্রীয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গেল। লোকে 
কলের স্তাঁয় কাপড় বুনিতে লাগিল । 
যখন ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের আর কোনও আশাই রহিল না, 
তখন ধীরে ধীরে ইংলগ্ডের আমদানী শুক্কের হার হাম করা হুইল। 
১৮৫৩ খুষ্টান্দে ইংলগ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের উপর শুন্ক শতকরা ৫ এবং স্তর 
উপর ৩॥* ধার্য হয়; তখন ভারতবর্ষেও ইংলগ্ডের সুতা ও কাপড়ের 
উপর অনুরূপ শুহ্ক বর্তমান ছিল। 
যখন লোঁকে দেখিল যে কলের বস্ত্রের সঙ্গে আর তাঁতের বন্ত্ 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, তখন এদেশেও লোকে কল চালাইবার 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮১৮ খৃষ্টান্ধে 
রন কারখানার কলিকাতার সন্মিকটে বাঁউরিয়া কটন মিল্স্‌ 
কোম্পানী লিঃ (1)০ 1301681) 0০0%00. 141]18 
0010085, 1460.) নামে কল চালাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। 
আন্বাজ ১৮৩৮ সালে এ কল চালু হয়। ১৮৫১ সালে 13071085 
931001106 & ডা০৪৮17)৪ 0০. স্থাপিত হয় এবং দশ বৎসরের 
মধ্যে প্রায় বারোটা কল আবিভূতি হয়। পরের কয় বৎসরের কলের 
বৃদ্ধির সংখ্য! প্রভৃতি পরিশিষ্টে (ক ৭৪ পৃষ্ঠা) দেওয়৷ হইল। 
(২) কলকারখানার যুগ 
স্থযোগ ও স্থবিধা পাইলে ভারতবাী যে অপর সকলের সহিত 
প্রতিপক্ষতা করিতে পারে তাহার প্রমাণ ভারতের কাপড়ের কল স্থাপনা 
ও তাহার প্রভূত উন্নতি হইতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে ৩৮০টা 
বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । ১৮৩৮ হইতে ১৯৩৮ খষ্টাব্য পধ্যস্ত এই 
১০১ বৎসরে মাত্র ৩৮০টী কল দেখিয়! অনেকে মনে করিতে পারেন যে 
ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত কিছুই নহে। কিন্তু কতগুলি বিষয় 


৬৪ ভারতের পণ্য 


বিবেচনা করিলে আমাদের এই ধারণ! যে সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

প্রথম কথা, নানা অন্থবিধার মধ্যে ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। 
বরাবরই শুন্ব প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পকে বিড়ঘ্িত হইতে হইয়াছে; 
এখনও তাহার শেষ হয় নাই। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের লোকে কি 
পছন্দ করে এবং তাহাদের প্রয়োজন কি, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া 
বিদেশীর! অগ্রসর হইয়াছে । গ্. 07১০৪ 78800, 17০100৮92০0 
60৪ [:0000%8 01 10019 60 61০ 93907968701 36869 21) 
0০91)01], বিংশ থণ্ডে ভারতের সমস্ত পোষাকের চিত্র সম্লিত 79 
[80116 1181)1019,06168 8100. 01১9 0086009৪8 
০ 9৪ 1১80019 ০ 10018 নামে এক পুস্তক 
রচন। করেন। তাঁন বলেন এই বিংশ খণ্ড 90108616086 ঠাম9065 
100108018) 1100099010)8+ তাহাতে £81)90817)67)8 80 [0::91)8790 8৪ 
60 65111010 আ0105106 58101)198,, দেওয়। হইয়াছে । স্ত্রীলোক কর্তৃক 
টকৃলিতে স্তা কাট৷ হইতে আরম্ভ করিয়। মসলিন 
তৈয়ারার সমস্ত স্তর চিত্রে দেখানে! আছে । তাহ! 
ছাড়৷ যত চিত্র আছে, তাহা গ্রস্থকারের ভাষায় “কয়টী শিল্প প্রদর্শনী” 
বলিলে হয়। তখন তাহার! ভারতের রুচি অনুযায়ী বস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে 
এবং প্রতি ইঞ্চি পরিমাণে আমাদের পোষাকের সমস্ত অংশ দখল 
করিয়াছে । অবস্থাগতিকে আমরা তথন স্ুপ্ত। 


ইহা ছাড়া তাহারা আরও অন্ত উপায় ভাবিয়াছে এবং তাহ! কার্যে 
পরিণত করিয়াছে। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে এদেশের তৃলার 
তত্ত দীর্ঘ না হওয়ায় লুল হুতা তৈয়ারী করিতে বিদ্বেশীয় তুল! আমদানী 
করিতে হয়। পাছে সেইরূপ তুলা আনিয়া দেশে সুল্ হুতা হয় সেজন্ত 


বিদ্বেশীর কর্ন পদ্ধতি 


দূরদৃষ্টি 


কার্পাস শিল্প ৬৫ 


বিদেশী তুলার উপর শতকরা! ৫ ভাগ শুন্ধ বসাইয়৷ দেওয়া হয়। 

ইহাঁতেও স্থবিধা না হওয়াতে ভারতে বিদেশীয় 
আমদানী শুক ও কারথান! আইন প্রবর্তিত করিবার জন্ত বিদেশী 
2০6০৮ 4১০০, 

বণিক ব্যবস্থা দিয়াছে । কারখান। আইন (০6০7 
40) সমর্থনষোগ্য, কিন্তু যে উপলক্ষ্যে তাহা ভারতে প্রবর্তিত হয় তাহার 
উদ্দেশ্য খুব সাধু নহে। এ দেশে কারিগর মজুর সস্তা, সুতরাং মন্জুর 
যাহাতে বেশী কাজ করিতে না পারে, তাহার জন্তই ভারতে 
কারখানা আইন বলবৎ কর! হইল। বিলাতী বস্ত্র যাহাতে ভারতে 
বিনা শুক্কে যাইতে পারে তজ্জন্ত পার্লামেণ্টে বরাবরহ আন্দোলন 
হইয়াছে । ১৮৭৮ খুষ্টাবে মোটা সুতা ও মোট! কাপড়ের উপর 
এবং ১৮৮২ খুষ্টান্ধে তুলাজাত সকল দ্রব্যের উপর শুষ্ক রহিত 
করা হয়। 


যখন দেখা গেল মোটা স্ৃতা ও কাপড় ভারতীয় মিলে তৈয়ারী 
হয় এবং তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় বিলাতী কাপড় পারিয়া 
উঠে না» তখন ১৮৯৪ খুষ্টান্দে মোটা কাপড় ও সুতার উপর 
আমদানী শুদ্ধ বসানো হইল; জগতের ইতিহাসে আরও এক 
নৃতন অধ্যায় আসিল অর্থাৎ ভারতীয় মিলে প্রস্তত ২০নং সুতা বা 
ততোধিক সুল্ সুতার কাপড়ের উপর শতকরা « 

রা বা. টাক! শুল্ক নির্ধারিত হইল। ১৮৯৬ সালে আরও 
অদ্ভূত ঘটন! ঘটিল। যে সকল সুতা বা বস্ত্র 

সহিত লাঙ্কাসায়ারের কোনও প্রতিহন্দিতা ছিল না, অর্থাৎ মিহি বা 
মোটা নিব্বিচারে সকল মিলজাত বস্তর উপর সাড়ে তিন টাকা ৪0186 


৬৬ ভারতের পণ্য 


0065 ধরা হইল। আমদানী শুন্তও কমাইয়া অনুরূপ করা 
হইল |% 

এই অদ্ভুত আইন ১৯২৫-২৬ থুষ্টাব্ধ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই সময় 
মিল মালিকের! নিজেদের খরচ কমাইবার উদ্দেশ্তে ম্ুরদের কাজ এবং 
মজুরির হার কমাইয়া দেন; তাহার ফলে বোম্বাই মিলগুলিতে ভীষণ 
ধর্মঘট চলিতে থাকে এবং ব্যবসায়ের বিপুল ক্ষতি হয়। তখন মালিকেরা 
ভাঁরতসরকারকে চাপ দেওয়ায় শুনহ্ধ প্রত্যাহার করা হয়। যুদ্ধের 
সময় হইতে কত টাঁকা ঘরোয়া শুনহ্ধ আদায় হইয়াছে, তাহার 
পরিমাণ পরিশিষ্টে (খ) পাওয়া যাইবে। 

এই দারুণ দুব্বিপাকের মধ্যেও আজ ভারতের মিল গড়িয়া 
উঠিতেছে। আজ ভাঁরতবাঁসী পরিধেয় বস্ত্রের অনেকথানি নিজে 
তৈয়ারী করিয়া লইতেছে । যে দেশের কার্পাস শিল্প এক কালে জগতের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে দেশে তুলা ও 
কল চালাইবাঁর কয়ল! প্রচুর, সম্তার মজুর এবং 
বিরাট বাজার, সে দেশে শিল্পের উন্নতি না হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক । 


শিস পপ পাপ? পাতি 


ভারতের সুযোগ 





* শ্রদ্ধেয় এরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সম্পকে লিখিয়াছেন 
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কার্পাস শিল্প ৬৭ 


ভারতে এখনও চৌদ্দ কোটা টাকার কার্পাসজাত দ্রব্যাদি আসে; 
তন্মধ্যে কেবল কাপড় প্রসৃতিই সওয়া দশ কোটা টাকার, সৃতা প্রায় ভিন 
কোটা টাঁকার, সেলাইয়ের সুতা ৪৬ লক্ষ টাকার, আর মোজা গেঞ্জি 
জাতীয় বন্ত সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকার; পরিশিষ্ট (গ) 
বাণিজা-কার্পাসজাত ত্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে আমদাঁনীর অতীত ইতিহাস 
দ্রব্যাদি 
কিছু জান! গ্রয়োজন। ১৯১৯-২* হইতে ১৯২৩-২৪ 
ৃষ্টাব পর্য্যন্ত প্রতি বসর গড়ে সওয়া ৭৩ কোটা টাকার তৃলা- 
জাতদ্রব্য ভারতে আসিয়াছে । তন্মধ্যে ১৯২০-২১ সালে ১০২ কোটী 
টাকায় পৌছিয়াছিল; ইহার ভিতর একা ইংরীঁজের অংশ ৮১ 
কোটী টাক !* পরের ৫ বৎসরে গড়ে সওয়া৷ ৬৮ কোটা টাকায় ধ্রাড়ায়, 
তাহার পর হইতে কমিয়াছে। মুদ্রা! বিনিময়ের হারের বিশেষ তারতম্য 
এই হাঁসের অন্ততম কারণ বলিয়া! ধরা হয়। কিন্তু নিরুপদ্রব অসহ- 
যোগ (ঘ০0-51019176 1০70-০০-09:80800) 11059709776) আন্দোলন, 
ইহাঁর প্রধান কারণ। আমদানী হাসের পরিমাণ পরিশিষ্টে ঘ--১ ও ২) 
দেওয়া হইল। 
জাতীয়তা আন্দোলনের প্রভাবে ১৯২৯-৩* খৃষ্টানদের ৬* কোটা টাকা 
হইতে আমদানীর পরিমাণ পর বৎসর সওয়! পঁচিশ কোটা টাকায় 
নামিয়। আসে । টাঁক! হিসাবে ১৯২০-২১ সালই, 
হৃতা এবং বস্ত্রার্দিঃ উভয়ের জন্তই সর্ধবপ্রধান। এ. 
সালে স্থতার দাম ১৩ কোটা ৫৮ লক্ষ টাকা (৪ কোটা ৭৩ লক্ষ পাউগড) 
এবং অন্তান্ত দ্রব্যাদি ৮৮ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা, (তন্মধ্যে কাপড় 
প্রভৃতি, 70199820908, ১৫১ কোটী ১৫ লক্ষ গজ) ছিল। কিন্ত 


আমদানী হাস 


* এই সঙ্গে জাপান ১৫ কোটী, নেদারল্যাণ্ড দেড কোটা, ইটালী ১ কোটা ৩৬ লক্ষ, 
আমেরিকা! ১ কৌঁটী, বেলজিয়ম ৭৩ লক্ষ টাকার মাল দিয়াছে। জা 


৬ ভারতের পণ্য 


পরিমাণ হিসাবে, ১৯২২-২৩ সালের, ৫ কোটা ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড সুতার 
(৯ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা) এবং ১৯১৩-১৪ সাল ৩১৯ কোটা ৯৪ লক্ষ 
গজ কাঁপড় বা 0199820008 প্রভৃতির (৬২ কোটা ১৩ লক্ষ টাক )* 
সর্বোচ্চ পরিমাণ । 

আমদানী হাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মিল সংখ্যাও ভ্রুত বৃদ্ধিলাভ 
করিয়াছে। পূর্ধে বলা 'হইয়াছে ১৮১৮ খুষ্টান্দে প্রথম কল স্থাপিত 
হইয়াছিল । কিন্তু এ শিল্প অধিক প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ১৮৫১ 
সাল নাগাদ আবার নৃতন করিয়। চেষ্টা চলিতে থাকে এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 
আরও ১*টী মিল স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৫-৫৬ খুষ্টাব্দেই ভারতের 
মিলের কাধ্যারস্ত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নূতন করিয়া! প্রথম মিল স্থাপিত 
হইলেও তাহার কাজ আর্ত হয় নাই। কি ভাবে মিল প্রসার লাভ 
করিয়াছে, তাহা! পরিশিষ্ট (ক) হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। বর্তমানে 
(১৯৩৮) মিল সংখ্যা ৩৮০ । এই সংখ্য। হইতে সহজেই অনুমান হয় যে 
ভারতে কারথান! শিল্প ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে । 

১৯০৬ হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে ৬৬্টী নূতন মিল স্থাপিত হয়। 

স্বদেশী আন্দোলনে দেশী মিলের বস্ত্রের চাহিদ। বুদ্ধি 
মিলের প্রসার প্রধান পাওয়ায় ইহা! সম্ভব হইয়াছিল। আবার নিরুপদ্রব 
অসহযোগ আন্দোলনের ফলে, ১৯২১-২৫ খুষ্টাবের 

মধ্যে ৮৪টী নূতন মিল স্থাপিত হইয়াছিল। 

ভারতে মিলের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী বস্ত্রের আমদানী 
বিশেষ কমিতে থাকে । কি ভাবে এই আমদানী হাস পাইয়াছে, 
পরিশিষ্টে খঘ) দেওয়া হইয়াছে । যেমন একদিকে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী 


* এই টাকার মধ্যে কাপড় প্রভৃতি ছাড়! অন্য ভ্রব্যাদির দাম ও ধরা আছে; তাহার 
আম্ুমানিক মুল্য আড়াই কোটী টাকা। 


কার্পাস শিল্প ৬৯ 


কমিয়াছেঃ। অপর দিকে ভারতের মিলের স্থতা ও বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
বর্তমানে ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ৪২৬ কোটা 
৯৩ লক্ষ গজ এবং সুতার পরিমাণ ১৩০ কোটা ৩২ লক্ষ পাউগ্ড। 
মিলগুলিতে উৎপন্ন সৃতা ও বস্ত্রেরে পরিমাণ কি ভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তাহা! পরিশিষ্ট ($) হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। 
বল! বাহুল্য সেই সঙ্গে মিলে অধিক মাত্রায় তৃলার প্রয়োজন 
হইয়াছে। ভারতের তুলায় সুক্্ম সুতা করিবার অন্থবিধা আছে 
বলিয়া বিদেশী তৃলা আমদানী কর! হয়। সেই সঙ্গে এ দেশীয় ব্যবহৃত 
তুলার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ইহা কতকটা শুভ লক্ষণ। কারণ 
বিদেণীয়রা আমাদের তৃলা না লইলে যে আমাদের সমূহ বিপদ তাহ! বলা 
নিশ্রয়োজন। ভারতের কলে ১ কোটা ২৮ লক্ষ হন্দর তুলা লাগে 
(১৯৩৭-৩৮); তন্মধ্যে ভারতীয় তুলা প্রায় ১ কোটা হন্দর। ১৯৩০-৩১ 
ভারতীয় তুলার ব্যবহার সালের পূর্বে ভারতের মিলে কত পরিমাঁণ কেবল 
ভারতীয় তৃলা ব্যবহৃত হইত তাহার স্বতন্ত্র হিসাব 
রাখা হইত না। তাহার পর হইতে কয় বৎসর কলে ব্যবহৃত মোট 
তুলা এবং তন্মধ্যে ভারতীয় তৃলার পরিমাণ পরিশিষ্টে (চ) দেওয়। 
হইল । 
এখন ভারতীয় কলে এবং তাতে যে সুতা ব্যবহৃত হয়, তাহার 
শতকরা ৯৫ বা ততুর্ধ ভাগ কেবল ভারতের মিলে প্রস্তত হইতেছে । 
কাপড়ের অবস্থা তত ভাল না হইলেও আশাগ্রদ বল! 
রি যাইতে পারে; মোটামুটী আন্দাজ শতকরা! আশী 
ভাগ ভারতের কলে প্রস্তুত হইতেছে । শতকর! কুড়ি 
ভাগের পরিমাণ যে কতথানি হইতে পারে, তাহ! পূর্বে দেখাইয়াছি। 


৭, ভারতের পণ্য 


ভারতের কাপড় যাহা রপ্তানী হইত সে সমস্তই তাঁতের কাপড়। 
তাহার পর তাতের এবং মিলের কাপড় উভয়ে মিলিয়। রপ্তানী 
হইয়াছে । বিংশ শতাব্দীতে টাকার হিসাবে ১৯১৯-২০ লালই 
এ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। স্তা (১৫ কোটা ১৯ লক্ষ 
পাঁউণ্ড) এবং বস্ত্রাদি (১৯ কোটী ৬৬ লক্ষ গজ) যথাক্রমে ১৮ 
কোটী ২৬ লক্ষ এবং ৯ কোটা সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকার রপ্তানী 
হইয়াছিল। পরিমাণ হিসাবে, ১৯০৫-৬ সালে 
সূতা, ২৯ কোটা ৭৬ লক্ষ ৩৪ হাঁজার পাউণ্ড (১২ 
কোটা ৩৯ লক্ষ টাক!) এবং ১৯১৬-১৭ সালে বস্ত্রাদি ২৬ কোটী ৩৮ 
লক্ষ ৪৫ হাজার গজ (৫ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা) সর্বাপেক্ষা বেশী। 
পরিশিষ্টে (ছ্‌) রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইল। 

হুতার রপ্তানী বহুদিন পর্য্যন্ত আমদানী অপেক্ষা কমই ছিল। কিন্ত 
১৮৮২-৮৩ সালে ইহা! প্রায় সমান সমান হইয়! যায়, রপ্তানী ৪ কোটী 
৫9 লক্ষ পাঁউণ্ড এবং আমদানী ৪ কোটা ৪৯ লক্ষ পাউওড। তাহার পর 
হইতে আমদানী অপেক্ষা! রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ১৮৯১-৯২ সালে রপ্তানী 
১৬ কোটী ২৯ লক্ষ পাউও্ড আর আমদানী ৫ কোটী ৪ লক্ষ পাঁউওড। 
এই অবস্থা ১৯২১-২২ সাল পধ্যস্ত চলে; তখন রপ্তানী ৮ কোটী ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড এবং আমদানী ৫ কোটী ৭১ লক্ষ পাউগ্ড হয়। ১৯২২-২৩ 
সালে রপ্তানী ৫ কোটা ৬৯ লক্ষ পাউণড আর আমদানী ৫ কোটী 
৯৩ লক্ষ পাউণ্ড হয়। তাহার পর হইতে বরাবরই আমদানীর পরিমাণে 
আধিক্য রহিয়াছে । | 

চীনারা আমাদের প্রধান খরিদ্দার ছিল। তাহারা নিজে হত! প্রস্তত 
আরম্ভ করে এবং জাপান এ বাজার দখল করিবার ফলে এই অবস্থা 
দাড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্ধ বিচ্ছেদের লে পুনরায় রপ্তানী ও 
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আমদানীর অঙ্ক সম পরিমাণ হইয়া! পড়ে । পরিশিষ্ট ( ঘ-২ ও ছু) হইতে 
ইহার কতকটা ধারণ কর! যাইবে । 
বর্তমানে (১৯৩৮-৩৯) সুতা ও কাপড় প্রভৃতি রপ্তানী আছে; কিন্ত 
পরিমাণ ব৷ মূল্য হাস পাইয়াছে। স্ৃতা ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার 
পাউণ্ড (যূল্য ১ কোটা ৮৮ লক্ষ টাকা) এবং বস্ত্রাদি ১৭ কোটা ৬৯ 
লক্ষ ৯২ হাজার গজ (৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা) রপ্তানী হইয়াছে । সুতার 
৩৩'৪% এবং বস্ত্রাির ৫০% ব্রহ্মদেশ ক্রয় করিয়া থাকে । হুংকঙ, ট্রেটস্‌ 
সেট্ল্মেন্টস্‌, সিরিয়! প্রভৃতি দেশে সুতা বেশী রপ্তানী হয় ॥ বস্তাদির জন্ত 
ভারতীয় দ্রব্যের বাজার হিনাবে সিংহলকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া 
যাইতে পারে ; পরিশিষ্ট (জ ও ব)। 
ভারতে মিলগুলি সকল প্রদেশে সমানভাবে স্থাপিত হয় নাই। 
বোম্বাই প্রদেশ এ বিষয়ে সকলকে পরাদিত 
ভারতের মিলের করিয়াছে। যদিও বাঙগলায় কলিকাতাঁর সঙ্গিকটে 
দি ভারতের প্রথম মিল স্থাপিত হয়, তথাপি এ বিষয়ে 
বাল! বোম্বাই প্রদেশের বন্থ পিছনে পড়িয়া আছে। বোস্বাই প্রদেশের 
পার্শীদের অর্থ ও শিল্প প্রতিতা ইহার জন্ত মূলতঃ দায়ী। বোম্বাই 
প্রদেশে তুল! বেণী মাত্রায় উৎপন্ন হয় এবং কয়লার সুবিধা 
বাঙ্গলাদেশে অধিক হইলেও, তাহারা বিদেশী কয়ল। ব্যবহার করে। 
কয়লার বিষয়ে বাঙ্গলার বিশেষ সুবিধা এবং দামও সম্তা, কিন্ত প্রায় 
আর সকল বিষয়ে সে পিছাইয়! আছে। 
বল! বাহুল্য, বস্ত্র এবং তা! প্রস্তুত এবং রপ্তানীর হিসাবে বোম্বাই 
প্রদেশের স্থান সর্বপ্রধান । সমস্ত ভারতীয় সুতার অদ্ধেক এবং বন্ত্রাদির 
তিন ভাগের ছুইভাগ বোম্বাই প্রদেশে প্রস্তুত হয়। মিলের শতকরা 
৫৬৭৭, মূলধনের ৫৫"৮, টাঁকু সংখ্যার ৬০৮, তের ৭০২, ভারতে মোট 
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ব্যবহৃত তুলার ৫৫'৮, মোট মজুর সংখ্যার ৫৮৮% বোস্বায়ের অংশে পড়ে । 
সে স্থলে বাঙ্গলার ভাগে মিল সংখ্যা ৭'৩%, 
শি মূলধনের ৫৭% টাকুর ৪১%১ তাঁতের ৪'৬%, তুলার 
৩'২%, মজুরের ৩৮%, বস্ত্রাদির ৪৮%এবং সতার 
৩'৫% পড়ে। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে মোট মিল ৩৮০, মূলধন ৪০ কোটা ৫* লক্ষ 
টাকা, টাকু সংখ্যা ১ কোটী ২* হাজার, তাত ২ লক্ষ, দৈনিক মজুরের 
সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার । প্রস্তত তা ১৩৭ কোটী ৩২ লক্ষ পাউগ্ 
এবং বস্ত্রাদির পরিমাণ ৪২৬ কোটী ৯৩ লক্ষ গজ। 
হত এবং প্রস্তুত কাপড়ের হিসাঁব ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়-_ 
(১) বৃটিশ ভারত ও (২) করদ রাজ্যসকল ও ইংরাজ ব্যতীত অপর 
বিদেশী রাজ্য । শেষোক্ত অংশে ইন্দোর, মহীশূর, বরোদা, নন্দ্গা, 
ভবনগর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, কোলাপুর, কোচিন, রাঁজকোট, 
রাট্লাম, কচ, পোরবন্দর, ্রিবাহ্কুর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি পড়ে। 
বৃটিশ ভারতে সতার অংশ পড়ে ৮৪*৭% (১১০ কোটী ৪* লক্ষ 
পাউণ্ড), আর করদ প্রভৃতি রাঁজ্যে ১৫'৩% (১৯ কোটা ৯২ লক্ষ 
পাউণ্ড) এবং বন্ত্রীরিতে যথাক্রমে ৮৪% (৩৫৮ কোটী ৩০ লক্ষ গজ ) 
ও ১৬% (৬৮ কোটী ৬২ লক্ষ গজ) পড়ে; পরিশিষ্ট (এ) দ্রষ্টব্য । 
তাঁতের বস্ত্র দিয়া ভারত একদিন জগতের শত শত লোকের অঙ্গাবরণ 
করিয়াছে, কারু ও শিল্প কাধ্য দ্বারা জগৎকে চমতরুত করিয়াছে । 
এখন কলকারথানার শব্দে হাতের তাতের 
“ঠকৃঠকানি” চাঁপা পড়িয়া গিয়াছে কিন্ত আজও যে 
তাহা লোপ পায় নাই, তাহারই কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব । 
বলিলে আঁজ লোকে বিশ্বাস করিবে না“যে ১৯০৯ খৃষ্টাব পর্ধ্য্ত 


ভারতের তাত 
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ভারতের কল অপেক্ষা তাতে বেশী কাপড় প্রস্তুত হইত । তাহার পর 
হইতে তাঁতের ক্রমেই অবনতি ঘটিতে থাকে । শ্রী সালেই আন্দীজ ১১১ 
কোটা ৬০ লক্ষ গজ কাপড় তাতে বোনা হইয়াছে, তখন মিলে মাত্র ৮২ 
কোটী ৪* লক্ষ গজ কাপড় হইয়াছে । ১৯২*-২১ পর্য্য্ত এই অবস্থা! 
থাকে, তাহার পর আবার তীতের চলন অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইিয়া 
থাকে। পূর্বে যেখানে ২০ কোটী পাউগ্ড সুতা তাতে লাগিত সেথানে 
উহা ৩* কোটী পাউণ্ডে পৌছায় । ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে তাতে ৩৫ কোটা 
১০ লক্ষ পাউগ্ড সুতা! লাঁগে এবং ১৪০ কোটী ৪* লক্ষ গজ* কাপড় প্রস্ত্রত 
করে। ১৯৩৬ খুষ্টাব্বের শেষে, আন্দাজ ১৬৬ কোটী 
গজ কাপড় বোনা হইয়াছে । মিলে এঁ সালে 
কিঞ্চিদধিক ৩৫ কোটী গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল । 
বর্তমানে ভারতের মোট ব্যবহারের সমস্ত কাপড়ের শতকরা ৫* ভাগ 
ভারতের মিলে, ২৭ ভাঁগ তাতে উৎপন্ন হয়। বাকী বিদেশ হইতে 
আসে। স্থুতরাং তাঁত লোপ পাইয়াছে, এ কথা মনে কর! নিতান্ত তুল । 
ভারতে প্রস্তুত মোট কাপড়ের শতকর। ৪৭ ভাগ তাত হুইতে পাওয়া 
যায়। তাত মরিতে পারে না, কারণ কয়েক রকমের বস্ত্র আছেঃ তাহা 
তাতে প্রস্তত কর! সহজ এবং স্থুলভ | 
ভাতে মূলধন লাগে সামান্ত, অলস ভাবে বসিয় থাকাকালীন কাজ 
চাঁলানে! যায় যখন তখন ইচ্ছামত কাঁজ ছাঁড়িয়! অন্ত কাজে মন দেওয়া 
যায়, পরিবারবর্গের সাহায্য লাভ কর! যায়। এই সব ও অন্তান্ত কারণে 
তাঁত ভারতবর্ষে টিকিয়৷ আছে ও থাঁকিবে। সামান্ত 
উন্নতি সাধিত হইলে ভারতবর্ষের তাত বহু লোকের 
অন্নসংস্থান করিবে এবং আবার ভারতের মিহি কাপড়, মসলিন 
প্রভৃতি জগতে সমাদর লাভ করিবে। 


। বন্ত্রাদির পরিমাণ 


ভাতের সুবিধা 


১৮৫১ 
১৮৬১ 
১৮৬৩ 
১৮এত 
১৮৭৪ 
১৮৮৩ 
১৮৪৯৭ 
১১৯৩৩ 
১৯৩৫ 
৯৪১৯ ০ 
১৯১৫ 
১৯২৩ 
১৯২২ 
১৯২৩ 
১৯২৫ 
১৯৩৬ 
১৯৩৫ 
১৯৩৭ 
১৪১৩৮ 


€?) 
১২ 
১৩ 
৪৭ 
৫৮ 
৯৩ 
১৭৩ 
১৯৩ 
১৯৭ 
হতও 
২৭২ 
২৫৩ 
২৯৮ 
৩৩৩ 
৩৩৭ 


৩৪৮ 


৩৭৩ 


৩০৩ 


পরিশিঃ 


ভারতে মিল সংখ্য। 
মিল সংখ্য। 


টাকু 


হাজার 


৩১৩৮ 


১৫১০৬ 
১০৯ 
৪০১৬৬ 
৪৯১৪৬ 
৫১১৬৩ 
৬১৯৬ 
৬৮৪৪৯ 
৬৭১৬৩ 
৭৩১৩১ 
খিটি৮ 
৮৫৯১১ 


৯১১২৫ 


৯৮১৮৫ 


৯৭১৩১ 


১৪৬ ৪9২০ 


তাত 


১৩ 
৩৭৩ 
৪০১ 
৫০১ 
৮২৭ 
১১০৮৩ 
১১১৯৬ 
১৩৪ ৬ 
১১৪৪ ৮ 
১১৫৪৩ 
১১৭৯২ 
১১৯৮৯ 
১১৯৭*৮ 
২১৬৬২ 
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(খ) 


ভারতে প্রস্তুত কার্পাসজাত ভ্রব্যের উপর 
ঘরোয়। শুল্ক (601৪6) 
১৯১৪-১৫--১৯২৫-২৬ 
ব্রিটিশ ভারতে করদ রাজা 
মিল হইতে মিল হইতে 
হাঁজার টাকা হাজার টকা 
১৯১৪-১৫ ৪৯১৩২ ২১৩৩ 
১৯১৫-১৬ ৪৮১৪০ ১১৯৩ 
১৯১৬-১৭ ৪৩১৮৪ ২১৪৭ 
১৯১৭-১৮ ৭৫১৪৫ ৩১৮৫ 
১৯১৮-১৯ ১১৩৬১৭৯ ৫১০৮ 
১৯১৯-২০ ১১৫২১৫৫ ৮১৯১ 
১৯২০-২১ ২১২৮১৭২ ৯১৬৩৬ 
১৯২১-২২ ২১১২১২৮ ১৩,১৪৮ 
১৯২২-২৩ ১১৭৪১২২ ১১১৫৪ 
১৯২৩-২৪ ১১৩৮০৫১ ১১১৬৭ 
১৯২৪-২৫ ২১১২১২৬ ১৬১২০ 
১৯২৫-২৬ ১১৩৫১৬৬ ১৫১০৪ 


১৯২৫ সালের ১ল! ডিসেম্বর তারিখে এই শুক্ধ আদায় স্থগিত রাখিয়া 
পরে তরী বংসরই ১৮৯৬ সালের ২ আইন রদ করিয়। দিলে, এই শুক 
আদায় বন্ধ হইয়া যায়। 


৭৬ ভারতের পণ্য 


(গণ) 


ঘআমদানা--কাপাসজাত ভ্রব্যাির পারমাণ ও 
প্রত্যেকের অংশ 
(১৯৩৮-৩৯) 
মোট---১৪,১৫১২৭১১৬৭ টাঁকা 
হাজার মোট শতকরা অংশ 
টাকা হাজার টাকা 
সভা ৯০ ২১৯২১৯১ ২০৭ 


কোর! ১,৫৭১১৯ 


ধোয়া ১৯,১০৩ 

17617061158 ১১১১১৩০ 

রঞ্জিত ৫১০৯ 
রুমাল প্রভৃতি ৪১২৩ '৩ 
গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি ১৭১৫৩ ১২ 
কাপড় প্রভাতি (01606009008) ১০১২৭১৪৫ শ২'৬ 

কোর। ৩১০৬,৭৪ 

ধোয়। ৩,৩০,২৬ 

ছাপানো ২১৯৬১৯৩ 

রগ্রিত ১১৫২)৮৫ 

অন্ঠান্ত 5৮৪ ৃ 
সেলায়ের সুতা প্রভাতি ৪৬১৪৩ ৩২ 
দড়ি রী ৬১৮৯ *৪৮ 


অপরাপর নাঃ ১৫২ 


পরিশিষ্ট _কার্পাস শিল্প ৭৭ 
€ঘ-_১) 


আমদানী--সৃত। ও কার্পাজ দ্রব্যাি 
১৮৪৯-৫০ হইতে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত বিশিষ্ট কয় বৎসরের মূল্য 


হতা! কার্পাস দ্রব্যাদি 
(1) &€ 92100) (00061 0০06017 1702100180007165)% 
হাজার টাকা হাজার টাকা 

১৮৪৯-৫০ ১১৬৯১৭৪ ৫১০৫১৭৪ 
১৮৫৪-৫৫ ১১৯১১১১ ৮১১০১৪৯ 
১৮৫ ৯০৩৩ ৩১০৭১৬৭ ১৪১৪৭১৭৭ 
১৮৬৪-৬৫ ৩,৩৮১৭২ ১৬)৫৫১৩৮ 
১৮৬৭৯-৭৬ ৪১৩ ৭১৩১ ২৩১৩৩১৩৮ 
১৮৭৪-৭৫ ৪১৭৩১৬৭ ২৪১৩৯১৫৩ 
১৮৭৯-৮৩ ২১৭৪১৫৩ ১৬১৯১১৫৫ 
১৮৮৪-৮৫ ৩,৩৬১০৪ ২১১১৯১৭৪ 

১৮৮৯-৯৩ ২১৪৮১২৫ ২৬১৩৯১১৩ 
১৮৯৪-৯৫ ২১৮৫১১২ ২৯১৮২১২৪ 
১৮৯৯-৩০ ২১৪৫১০০৩ ২৭১০০১২১ 
১৯০৪-০৫ ২১৪৮১ ৭৬ ৩৫১৫৫১৯২ 
১৯০৯-১ ৪ ৩১১৯,৯৬ ৩৬,০৬১৪৫ 
১৯১৩-১৪ ৪১৬,১৪০ ৬২১১৩১৪ ৫ 

১৯১৪-১৫ ৩১৮৫১২০ ৪৫১১৪১৭৬ 
১৪৯১৮-১৯ ৮০৮৬১৬৩ ৫৮১৬১১৮৫ 
১৯২০-২১ ১৩১৫ ৭১৮৩ ৮৮১৫৪১১৭ 
১৯২১০২২ ১১১৫১১২২ ৪৫১৪২১৪৯ 


৭৮” ভারতের পণ্য 


(অনুস্যত) 
হাঁজার টাকা হাজার টাক৷ 
১৯২২-২৩ ৯১২৫১৮৫ ৬০১৮৭)১৭ 
১৯২৪-২৫ ৯১৬৬১৩১ ৫৯)৫৪১৭০ 
১৯২৯-৩০৩ ৫১৯৯১৮৩ ৫৩১৪৮১৮৭ 
১৯৩০-৩১ ৩১০ ৭১৩৮ ২২১১৭১২৩ 
১৯৩৪-৩৫ ৩০৯,৮৩৬ ১৮৬৬১৩২ 
১৯৩৬-৩৭ ২১৫৪১৮৭ ১৪১৯৩১,৪৩ 
১৯৩৭-৩৮ ২১৫০১৭৪ ১৩১০৪,১৫৫ 
১৯৩৮-৩৯ ২১৯২১৯১ ১১১২২১৩৬ 


* যথা, কাপড় প্রভৃতি, কার্পাস ও নকল রেশম মিশ্রিত বস্ত্রাদি, সুতা 
দড়ি, স্ৃতার কম্বল প্রভৃতি এবং ইহাদের বন্মিলিত মূল্য ছুই হইতে 
আড়াই কোটা টাক!। 


(ঘ-_২) 


আমদানী-_সৃত ও কাপড় (91698০০৭8) 
১৮৬৪-৬৫ হইতে ১৮৩৮-৩৯ পর্য্স্ত বিশিষ্ট কয়বৎসরের পরিমাণ 


তা কাটা কাপড় 
(0151 46 210) (01506£0945) 
হাজার পাউও হাজার গজ 
১৮৬৪-৬৫ ১)৭৯১৪২ 
১৮৬৯-৭০ ৩১১৬,৯৩ ৯১১৯৬১৩৭ 
১৮৭৪-৭৫ ৩১৭০১৯৭ হত28277৬ 
১৮৭৯-৮৬ ৩,৩২১১৩ ১৩৩,৩৭৪ ১ 
১৮৮৪-৮৫ ৪১২৮১ ও ১৭৩১৪ ৯১৯৮ 


(অনুস্থত) 


১৮৮৯১-০১৩ 
১৮৯৪-৯৫ 
১৮৪১৯-৩ ও 
১৪৯০৪-০৫ 
১৪০০-১ ০ 
১৯১৩-১৪ 
১৯১৪-১৫ 
১৯১৮-১৯ 
১৯২৩-২১ 
১৯২১-২২ 
১৯২২-২৩ 
১৯২৪-২৫ 
১৯৯২৯-৩৬ 
১৪৯৩০-৩১ 
১৯৩৪ -৩৫ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 
১৪৯৩৮-৩৭৯ 


পরিশিষ্ট কার্পাস শিল্প 


হাজার পাডগু 


৪১৬৩১৮৩ 
৪১১৪,৮২ 
৪১২৬১২২ 
৩১০ ৫১৭৬ 
৪১ ৩৩১৩ গড 
৪9৪ ১১৭১ 
৪১২৮১৬৪ 
৩১০০১৯৫ 
৪১৭৩,৩৩ 
৫৯৭১১৭৫ 
৫১৯২১৭৪ 
৫১৫৯১০৭ 
৪,৩৮৮২ 
২১৯১,৩০ 
৩, ৪ ০5২২ 
২১৮৫,২৩ 
২৪১৯১৯৮ 
৩১৬৪১৫৯ 


(ড) 


হাজার গজ 
১৯৯৪৭২৩৩ 
২২৫১৯৪১২৭ 
২১৯১৪৬৯৬১৮৮ 
২২৮১৮৩১৮১ 
২১৯১৪৭১৩৪ 
৩১৯১৯৪১১৪ 
২৪৪১৭২১৫৮ 
১১২০৮১৬৩ 
১৫১১১৪১৫৫ 
১৫১১১৪১৯৫৫ 
১৫৯,৩২৩ ৫ 
১৮২১৩২৪৪৩ 
৯১৯১১৯৩১৪৪৭ 
৮৯১৩ ০১৩০ 
৯৪১৪৩১০৩ 
৭৬১৪ ০১৩ ৩ 
৫৯১০৮১০০ 
৬৪,৭২১৬৪ 


ভারতীয় মিলে প্রস্তত সূতা ও বন্ত্রাদির পরিমাণ 


১৮৯৫-৯৩ 
১৮৯৯৩ ৩ 
১৪১৬২-৬৩ 


স্ৃতা 


হাজার পাউগ্ 


৪৩১২ ৩১৬৩ 


৫ ৭১৫ ৬১০৩ 


কাপড় 


হাজার পাউগ্র 


৯১৫৩9৩৩ 
১১০৭০১৬৩ 


৭৬১ 


৮৩ 


(অনুন্যত) 


১৪৯৬৪-৩ ৫ 


১৯০৫-০৩৬ 


১৪৯০৪১-১৩ 


১৯১৪-১৫ 


১৯১৭৯-২৬ 
১৯২৪-২৫ 


১৯২৯-৩৩ 


১৯৩০-৩৬ 


১৯৩১-৩২ 


১৯৩৪-৩৫ 


১৯৩৫-৩৩৬ 


১৪৩৬-৩৭ 


১৯৩৭-৩৮ 


১৪১৩৮-৩৯ 


ভারতের পণ্য 


সূতা 


হাজার পাউগ্ু 


৫৭১৮০১০৩ 
৬৮৩ ৩১০৩ 
৫৯১৩৪১৬৩ 
৬১১৩৭৫৭ 
৬৩১৫ ৭৬০ 
৭ ১১৪১৩১৯৩ 
৮৩১৩৫,৬৬৩ 
৮৬১)৭২০৭৮৮ 


৯৬১৬৩১৭৩ 


৮ ০০৯১৪১২৩ 


৬ ০৫১৯২৪৮৭ 


৮ ০৫১০৬১৩৩৬ 
১১৬১০৭১১৬ 


১৩৩১৩২১৪৩ 


বস্থাদি 
হাজার পাঁউগু 


১৫১২ ০১০৩ 
১৬১৩০১০ ০ 
২১১৫ ৪১৬১ 
২৫১৮১১৮০ 
৩৭১৩৮১৪ ৭ 
৪ ৫১৮৮৪ ০ 
৫৬১১৬১৩৪ 
৫৯১০৩১৫৮ 
৬৭১২২১৫৮ 
৭৩১৬৬১৪ ৯ 
৭৬১ ১০১৭৪ 
৭৮,১৮১ ১৪ 
৮৬১৪ ২১০৫ 
৯২,০৪১৭৬ 


(ভারতীয় মিলে প্রস্তত ) বস্ত্রাদি-_গজ হিসাবে 


১৪৯৩৪ -৩৫ 
১৯৩৫-৩৬ 
১৯৩৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 


১৪৯৩৮-৩৪৯ 


৩৩৯ কোটা 


৩৫৭ 
৩৫৭ 
৪৬৮ 


৪২৬ 


5 


চা 


১ 


99 


৩৪ 
১৫ 
২৬ 
৪৩ 


৯৩ 


লক্ষ গজ 
2. 29 
29 59 
2 99 


95 5১ 


পরিশিষ্ট __কার্পাস শিল্প 


(৯) 


৮১ 


১৯৩০-৩১ হুইতে ভারতের মিলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ 


১৯৩০-৩১ 
১৯৩১-৩২ 
১৯৩২-৩৩ 
১৯৩৩-৩৪ 
১৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৫-৩৬ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 
১৯৩৮-৩০ 


মোট ভারতীয় তৃলাঙ্গ 
হন্দর হন্দর 
৯২১১৬,১১৬ ৮০১৭৬১৪ ০৬ 
১১০১১৮৯৪৪২৪ ৮৩১৬৩১২ ৪৩ 
৯৪৯5৩০৪১০৫৩ ৮৪৮৯১ ০ ও ৩ 
৯৪১৬৩১৯৬৫ ৯৯১৫৬১০ ৩৩ 
৯১০৯১৩১১৯৪৯ ৪১১১২ ৬১০৩৬ 
১১১১১৩৪১৯৬৩ ৯৩১২০১৩৩৬ 
১১১০১১৩১৬৩২ ৯৩১১৩৬১০৬৩৩ 
১১২৮১১৯১২৬৮ ১১০২১৩৭১৫০৪ 
৪ ১১১৬১১৪১৬৬৬ 


(ছ) 


রস্তানী- সূতা ও বন্তরীদ্ি-_-১৮৯১-১৮৯২ সাল হইতে 


১৮৪১১ -৯৭ 
১৮৯৪-৯৫ 
১৮৪৯-৩ ও 


বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 

সুতা কাপণাসজাত 

হাজার হাজার ত্রব্যাদির মূল্য 
পাউও টাকা হাজার টাকা 
১৬১২৯১০২ ৫১৮৮১৪ ৭ ৩১০৮১১২ 
১৬১০৬১০৩ ৫১৭৮১ ৩৬ ৩১৬০১০৩ 
২৪১০৬১৯৩ ৬১৯০১২২ ১১৩৭১১৯ 
২৪১৭৮১৫৫ ৯১৮১১৫ ৭ ১১৮২১৭৫ 





কাপড়ের 
(150০5 £০০৭৯) 
হাজার গজ 


১৬১৮২১৬২ 
প১৫৬১৫৩ 
৬১৯৫১৫৬ 


% "*107761) 9৮৩ 0£ 130510655 (50150100175 1 [019 হইতে গৃহীত । 


[09121756005] ০০160. ০0170701066 কর্তৃক প্রকাশিত 


45800015৪7৫ 


[01500005601 06 075 ৮০100150595 ০£ [100197 0০০৫০০৮ পুভ্তিকায় প্রদত্ত 
ংখ্যার সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভারতের বাহিরে প্রথমোক্ত পুস্তকের হিসাধ 
গৃহীত হইয়। থাকে । 


৬ 


৮ 


১৯০৫-০৩৬ 
১৯০৪০১ ও 
১৯১৪-১৫ 
১৯১৬-১৭ 
১৯১৯-২৩ 
১৯২৪-০২৫ 
১৯২৯১-৩৩ 
১৯৩৫-৩৬ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 
১৪৯৩৮-৩৪৯ 


ভারতের পণ্য 


(অনুন্থত) 
সতা কার্পাসজাত 
হাজার হাজার জব্যাদির মূল্য 
পাউও টাক হাজার টাকা 
২৯+৭৬১৩৪ ১২১৩৮১৭৭ ২১০৩১৭৮ 
২২১৭৩)৬৪ ৯১৭০১৯১ ২১২০১৬৫ 
১৩১৩৬১১৯৯ ৬১২৮১৬৫ ১১৭২১৪৩ 
১৬১৮৯১৮০৩ ৭১৪ ৯১৮৯ ৫১২৬১১৪ 
১৫১১৮১৭৩ ১৮১৮৫১৯২ ৯৯১৫১৪১ 
৩১৬৫১৩২ ৩১৭০১১১ ৭১৫ ৭১৩৬% 
২১৪৫১৭০ ১১৯০১২৪ ৫১২৮১৪ ৩% 
৯৬১৬৮ ৪৬১৯৪ ২১৪৫১৭৮ 
১১২১১৭৩ ৫৮১৬২ ৩১১৯১৮১ 
৪১০১১২৪ ২১০২১৫৪ ৭১২৬১৭৭ 
৩১৭৯১৬০ ১৯৮৭১৮১ ৫১২ ৯১৯৮ 


কাপড়ের 


(76105 £০০%5) 


হাজার গজ 
৯১১ ৯১৯৪ 
৯১৪ ১১৬৭ 
৬১৭১১৯৪ 
২৬১৩৮১৪৫ 
১৯১৬৫১৫৪ 
১৮১১৫১১১ 
১৩১৩৪১২৬ 
৭১১২১৫৬ 
১০১১৬,৩৬ 
২৪১১২১৫৫ 
১৭১৬৯১৯২ 


রগ্তানী--১৮৪৯ সাল হইতে ১৮৬৪-৬৫ পর্যস্ত সত] ও অন্তান্ঠ 


১৮৪৪৯-৫৬ 
১৮৫৪-৫৫ 
১৮৫ ৯-৬০ 
১৮৬৪ -৬৫ 


কারপপাসজাত দ্রব্যের মুল্য 
হান্ার টাকা! 


১১১১১৩৫ 
১২২১৫৭ 
১১১৪১৫৪ 
১১৫৬১৫৯ 


রপ্তানী--১৮৬৬-৬৭ হইতে ১৮৮৯-৯* পর্য্স্ত সুতা ও 
কার্পাস দ্রব্যের ত্বতন্ত্র মূল্য 


১৮৬৬-৩৬৭ 
১৮৬৯-৭৩ 


স্থ্‌তা 


হাজার টাকা 


১৮১৩৯ 





* মাত্র কাপড়ের (71606 £০0%3) মুল্য 


কার্পাস দ্রব্যাদি 
হাজার টাকা 


১১৫৯১৩৫ 
১,৭৬১৪২ 


্্পস্প্্ 


পরিশিষ্ট-_কার্পাস শিল্প ৮৩ 


(অনুস্যত) 
তা কার্পাস দ্রব্যাদি 
হাজার টাকা হাঁজার টাকা 
১৮৭৪-৭৫ ৩০১৫৭ ২১১৩১৯৮ 
১৮৭৯-৮০ ১১১৬১৩৯ ১১৫৭১৪৩ 
১৮৮৪-৮৫ ২১৫ ০১৬৩ ২১০৮১৩০ 
১৮৮৯-৯০ ৫)৮৪১৩১ ২,৭৩,৩৪ 
(জ) 
রপ্তানী_সৃতা__ক্রেতার নাম ও অংশ 
(১৯৩৮-৩৯) 
মোট ৩১৭৯১৬০১০০৩ পাউও্ড 2) ১১৮৭১৮১১৩ ও ৩ টাকা 
হাজার টাকা শতকরা অংশ 
বর্গ ৭২১৭৬ ৩৩৪ 
হংকঙ ৪১১৩০ ২১৯ 
ট্রেটস্‌ সেটেল্মেণ্টস্‌ ২৯১০৬ ১৫৪ 
সিরিয় ১৬১৬৩ ৮৮৮ 
হাম, এদেন, ইরাঁক প্রভৃতি | 
(ঝ) 
রপ্তানী- বস্ত্রা্দি-_ক্রেতার নাম ও অংশ 
(১৯৩৮-৩৯) 
মোঁট--১৭,১৬৯১৯১১৯৬৮ গজ ; ৪১৭৯,৩৭১৮৯০ টাকা 
হাজার টাক। শতকর৷ অংশ 
ব্রহ্ম ২১৩৮১৮৩ ৪৯৮ 
সিংহল ৬৬,২১ ১৩৮ 


ট্রেটস্‌ সেট্ল্মেণ্টস্‌ ৫২১১৬ ১০৮ 


৮৪ 
(অনুস্থত) 

নাইজিরিয়! 

মালয় 

ইরাক 


ভারতের পণ্য 


হাজার টাকা শতকরা! অংশ 
১২১৬১ ২৬ 
৯১৯২ ২৪০৬ 
৯১০২ ১৮ 


মরিসস্, আরব, এদেন প্রভৃতি । 


(4) 


( ১৯৩৮-৩৯ ) 


ভারতে প্রস্তত বস্ত্রা্দি ও সুতার পরিমাণ ও প্রতি প্রদেশের 


শতকরা অংশ 


মোট কাঁপড়__ ৪২৬,৯২,৬৯,৪৯৯ গজ 


বোদ্াহি 


যুক্তপ্রদেশ 
আজমীর মাড়োয়ার 
পঞ্চনদ 


মধ্য গ্রদেশ ও বিরার 
বিহার 
করদ রাজ্য 


হুতাঁ_ ১৩০১৩২১৪৫,৯০২ পাউগ্ড 
বন্ত্রাদি টু স্্তা রঃ 


লক্ষ গজ লক্ষ পাউও্ড 
২৭৮১৩০ ৬৫২ ৬৪১৭৭ ৪৯৭ 
৭১৮৫ ১৮ ১৬,১৮৮ ১২৯ 
২০১৬২ ৪*৮ ৪১৫৭ ৩৫ 
২৩১৮৮ ৫৬ ১১১৭৭ ৯০ 
২১৯৩ ৬ ১১৫১ ১০ 
৫১৯৪ ১২ ১১৫৭ ১২ 
৯১৪৫ . ২২ ৩১০৯ ২৩ 
৯১১৫ ২১ ৫১৯৬ ৪৫ 
১ ৪ ২৮ "২ 
৬৮১৬২ ১৬১ ১৯১৯২ ১৫৩ 


পশম বা পশুলোম ৮৫ 


পশম বা পশুলোম (/০০1) 

হিসাবমত ধরিতে গেলে পশমের স্থান প্রাণিজাত দ্রব্যাদির তালিকায় 
হওয়া! উচিত; রেশমের পক্ষেও সেই কথাই প্রযোজ্য | ' কিন্তু রপ্তানী 
দ্রব্যের সরকারী পণ্য-তালিকায়* সকল প্রকার তন্তরই একম্থানে উল্লেখ 
আছে এবং সাধারণ পাঁঠকের পক্ষে বুঝিবার স্থুবিধা হইবে বলিয়া পুত্তকের 
এই খণ্ডে পশম সম্বন্ধীয় আলোচনা! শেষ কর! গেল। 

ভারতবাসীরা একই সময় তুলার এবং পশমের বৃত্তের ব্যবহার 
জানিত। তুলা অপেক্ষা পশমের জ্ঞান প্রাটীনতর হওয়া সম্ভব। 
ব্রদ্মার আদি হ্ষ্টির কয়েকটি বস্তুর মধ্যে পশমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
ধায়। ইউরোপ বা শীতপ্রধান অন্যান্ত দেশে তুলার পরিবর্তে পশমের 
পোধাঁকই প্রচলিত ছিল। 

ভাঁরতবর্ষের মধ্যে (মিঃ কটনের মতে) পঞ্চনদ, সীমান্ত প্রদেশ, যুক্ত- 
প্রদেশ প্রভৃতি স্থানই পশমের জন্য প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশ, ভারতের 
পশ্চিমাংশ এবং সিন্ধু গ্রদেশেও অনেক পশম পাওয়া যায়। রাজপুতান! 
ও মধ্যভাঁরতের নানা অংশেও উৎকৃষ্ট পশম সংগৃহীত হইয়। থাকে । এই 
সকল প্রদেশের মধ্যে আবার কয়েকটি জেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
কৰা প্রয়োজন । পঞ্চন্দ ও সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে হিনারের স্থান 
প্রথম; অন্তগুলি ফিরোজপুর, লাহোর, পেশোয়ার, ডেরা-ইস্মাইল খাঁ, 
অমৃতসর, মুলতান, রাঁওয়ালপিগ্ডি; যুক্তপ্রদেশের 
মধ্যে কয়েকটি পার্বত্য স্থান যথা, নৈনীতাল, আল- 
মোড়া, গাড়োয়াল এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে মির্জাপুর ও আগ্রা । খান্দেশ 
ও দাক্ষিণাত্যের কষ্ণ পশম এবং সিন্ধু, গুর্জর ও কাতথিয়াবাড়ের শ্বেত 


উৎপত্তি স্থান 
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৮৬ ভারতের পণ্য 


পশম বিশেষ প্রসিদ্ধ । সিন্ধুর মধ্যে বেলুচিস্থান ও বিকানীর করদরাজ্যে 
পশমের বিরাট বাঁজার আছে। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দা, জব্বলপুর, 
নাগপুর ও রায়পুর ; রাঁজপুতানা ও মধ্যভারতের মধ্যে বিকানীর, যোধপুর, 
জয়পুর ও আজমীর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মহীশৃর, কইন্বাটুর, বেলারী 
ও কর্পণৌল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিকানীরের পশম ভারতের সর্বত্র 
বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে ; উৎকষ্ট কার্পেট প্রস্তত করিতে এই পশম 
সমধিক উপযোগী । ফজিল্কা ও বেওয়ার, এই ছুই স্থানে বোধ হয় 
সর্বাপেক্ষা বেশী পশম-ক্রয়-বিক্রয় হইয়। থাকে। 


অনুমান হয়, প্রতি বৎসর ভারতে নয় কোটী পাউণ্ড পশম সংগৃহীত 
হয়। এখানে ভেড়ার সংখ্যার তুলনায় এই পরিমাণ নিতাস্ত কম। 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি ভেড়া হইতে আট পাউগড আন্দাজ লোম পাওয়া 
যায়; সে স্থলে ভারতের পরিমাণ তাহার এক চতুর্থাংশ মাত্র । 


ভারতের এত পশম উৎপন্ন হইলেও, উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য 
স্থানসমূহ হইতেও অনেক পশম রেল ও পশুবাহনে ভারতে প্রবেশলাভ 
করে। ইহাদের মধ্যে আফগানিস্থান, তিবরত ও নেপালের নাম বিশেষ 
উল্লেখ-যোগ্য । কোয়েটা, শিকারপুর, অমৃতসর, মূলতাঁন প্রভৃতি স্থানে 
এই সকল পশমের বাঁজার বসে এবং ক্রয়-বিক্রয় 
ইটা হইয়া থাকে । তিব্বতের পশম কালিম্পঙ ও 
টক্কাপুরেই বিক্রীত হয়। পারস্য হইতে কারমানি 
নামে উৎ্কুষ্ট পশন ভারতে আমদানী করা হয়। সেখ ওহাঁবসাহ নামে 
এক বণিক প্রথমে এই পশম আমদানী করে বলিয়া পঞ্চনদদে ইহাকে 
«ওহাঁবসাহী পশম” বলে। ইহার পরই বিকানীর পশমের স্থান । 
প্রকৃতপক্ষে পঞ্চনদই ভারতে পশমের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র এবং 
সেই কারণেই সেইস্থানে বিশেষভাবে পর্শমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 


পশম বা পশুলোম ৮৭ 


একসঙ্গে এত কাঁচা মাল ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় ন|। 
লুধিয়ানা, গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট, লাহোর, অম্বতসর প্রভৃতি স্থানে 
শাল, লোহি, জামিয়ার, পষ্ট২ কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তত 
হইয়া থাকে । যুক্তপ্রদেশেও নানারূপ গরম কাপড়ের 
সহিত ভাল কার্পেট তৈয়ারী হয়। 

শুক এবং মুল্যবান শালের জন্য কাশ্মীর বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল । বর্তমানে 
পরস্থানের আর সে সমৃদ্ধি নাই । কলে প্রস্তত শাল আসিয়৷ শিল্পীর অন্নাভাব 
ঘটাইয়াছে এবং এক সময় যাঁহাদের নাম লোকে গর্ধের সহিত উচ্চারণ 
করিত, আজ তাঁহাদের বংশধর বা শিষ্যেরা হয় অনাহারে মরিতেছে, 
আর ন৷ হয় চাঁষ প্রভৃতি কার্যে মনঃসংযোগ করিয়াছে । ১৮৬৫--৬৬ সাল 
পর্যাস্ত সরকারী খাতায় শাল রপ্ানীর ত্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত। 

পৃথিবীতে যে সকল দেশে পশম উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতের 
স্থান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। প্রতি বংসর আন্দাজ ৩৯৩ কোটী পাউগ্ড 
পশম ( চর্ব্বিসমেত ) সকল দেশের সম্মিলিত মেষ হইতে পায়; তন্মধ্যে 
অষ্ট্রেলিয়। সর্বপ্রথম । পরে আমেরিকা, আর্জেণ্টা- 
ইনাঃ নিউজীলগু, দক্ষিণ আমেরিকা] যুক্তরাজ্য প্রভৃতি 
পড়ে; পরিশিষ্ট (ক)। 

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ৯ কোটী পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয় তাঁহা পূর্বে 
বল! হইয়াছে । ইহার মধ্যে ৫ কোটি ৫* লক্ষ পাউও বিদেশে রপ্তানী 
হয়, ইহাতে আন্দাজ তিন কোটি টাক পাওয়া যায়; 
পরিশিষ্ট (খ)। ইংলণ্ড আমাদের প্রধান থরিদ্দার ; 
মোটামুটি শতকর! ৮* ভাগ একা ইংলগু ক্রয় করে; পরে আমেরিক 
বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশের স্থান; পরিশিষ্ট (গ)। রপ্তানীর জন্য সিদ্ধ 
বন্দর প্রধান (+৬৫%) তাহার পর বোম্বাই; পরিশিষ্ট (ঘ)। 


শিল্পকেন্ত্ 


পৃথিবীতে পশমের ' 
পরিমাণ 


বাণিজ্য- রপ্তানী 


৮৮ ভারতের পণ্য 


পশম বাঁদে দেশ হইতে কার্পেট ও কম্বল চালান যায়; অন্ত সকল 
প্রকার পশমজাত দ্রব্যাদি মিলিয়া ৫ লক্ষ টাকাও হয় না। কম্থল ও 
কার্পেটের ওজন ৯৭ লক্ষ পাঁউণ্ ইহা ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮০ লক্ষ টাকায় 
বিক্রীত হইয়াছে ; এখানেও ইংলও আমাদের প্রধান থরিদ্দার। প্রতি 
এক শত টাকার মধ্যে পঁচাত্তর টাকার মাল ইংরাজ লইয়াছে; 
পরিশিষ্ট (উ)। 

কাচা পশম রপ্তানীতে, মূল্য হিসাবে ১৯১৮-১৯ সাল এবং পরিমাণ 
হিসাবে ১৯১৫-১৬ সাল সর্বপ্রধান। এ দুই বৎসরে, যথাক্রমে, ৫ 
কেট ৩৯ লক্ষ টাক! (পরিমাণ ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ পাউণ্ড ) এবং ৬ 
কোটা ৫০ লক্ষ পাউগ্ড পশম (৩ কোটা ৭৯ লক্ষ টাক1) রপ্তানী হয়। 
পরিশিষ্টে (খু) অন্ান্য বৎসরের হিসাঁব দেওয়া হইল। পশমী দ্রব্যের 
মূল্যে ১ কোটী ১৪ লক্ষ টাকাই ( ১৯২৪-২৫ ) সর্বাপেক্ষা অধিক । 

এত পশম উৎপন্ন হওয়া সত্বেও বহু টাকার পশম বিদেশ হইতে 
আমদানী কর! হয়; ইহার ওজন ৭৩ লক্ষ পাঁউণ্ড এবং মূল্য কমবেশী ৬২ 
লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (চ)। কাচা পশম ব্যতীত পশমজাত দ্রব্যাদির 
আঁমদানীর মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা; তন্মধ্যে মূল্য হিসাবে পশমী 
কাপড়ের অংশই বেশী; পরিশিষ্ট (জ)। ইহা ছাড়া 
আরও নান। রকমের দ্রব্যাদি আসে। সাধারণের 
মনে জাঁনিবাঁর ইচ্ছা থাকিতে পারে, সেই কারণে ইহার সবিশেষ 
বিবরণ পরিশিষ্টে (জ) দিলাম । কাঁচা পশম বিক্রয়ে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান 
প্রথম। তাহার পরই ইংলগ্ডের অংশ; পরিশিষ্ট (ছ্‌)। 

কাচা পশম আমদানীতে ১৯৩৭-৩৮ সাল প্রধান, অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ 
৮* হাজার টাকার মাল (৮১ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউণ্ড ওজন ) আসে। 
পরিমাণ ধরিলে ১৯৩২-৩৩ সাল, ১ কোটা ৪ লক্ষ পাউও (৪২ লক্ষ 


আমদানী 
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১২ হাজার টাকা) সর্বশ্রেষ্ঠ । পশমী মাল ৪ কোটা ৯২ লক্ষ টাকার 
উর্ধে যায় নাই ( ১৯২৭-২৮)) পরিশিষ্ট (চ) 

ইহার উপর আন্দাজ ২ কোটি ২* লক্ষ পাউণ্ড পশম তিব্বত, 
আফগানিস্থান, নেপাল প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
যতপ্রকার পশম আছে, যেমন মেরিনো, ক্রশব্রেভ (0:988):99) ও 
কার্পেটের পশম (081)96 ০০1), তাহার মধ্যে ভারতের পশমই নিকুষ্ট। 
নতরাং বাছির হইতে পশম আমদানী করিবার কারণ বুঝা কঠিন নছে। 
নানারপ আমদানী করা পশম হইতে এক কোটী পাউশ্ড বা ৩* লক্ষ 
টাকার মাল আবার বিদেশে চলিয়। যায় (:৪-9200%) ; পরিশিষ্ট (ঝ)। 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা এ দেশের কারখান! বা তাত প্রভৃতি দ্বার] 
রূপান্তরিত হইয়া থাকে । 

যে পরিমীণ পশম এবং পশমজাত ভ্রব্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী 
করা হয়, সাধারণতঃ তাহার পরিমাণ প্রায় সওয়া ৪ কোটি টাকা; 
পরিশিষ্ট (চ-১)। স্থুতরাং এখানে এখনও পশম শিল্পীর প্রকাণ্ড বাজার 
পড়িয়া আছে । এত বেকার চারিদিকে, সুবিধা করিতে পারিলে, 
পশমজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়া জীবিক! অর্জন কর! যাঁয়। বিশেষতঃ 
বাঙ্গল। দেশে পশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবার উল্লেখযোগ্য কোনই 
কারবার বা কারখানা! নাই। কালিম্পঙ হইতে কতকটা কীাচ। পশম 
সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 

ব্রিটিশ ভারতে আন্দাজ কুড়ি এবং করদরাজ্যে দশটী পশমের মিল 
আছে। ইহাতে দিন মজুরের সংখ্যা গ্রায় দশ হাজার; তন্মধ্যে যুক্ত প্রদেশে 
শতকরা ৩* এবং পঞ্চনদে ২৯ জন মজুর খাটে । তাহার 
পরেই বোদ্ায়ের স্থান। অন্থমান কর! হয় এই সকল 
মিল হইতে বংসরে আড়াই বা তিন কোটা টাক! মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তত 


ভারতে মিল 
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হইয়! থাঁকে। পশমজাত দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, আশা 
করা যায় এদিকে লোকে ক্রমশঃ নজর দিতে আরম্ভ করিবে। 
ভারতীয় অন্ান্ত পণ্যের ন্যায় এ দেশীয় পশমের দামেরও দারুণ 
হাস বৃদ্ধি হইয়াছে । ১৯২৫ সালেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক মূল্য, অর্থাৎ প্রতি মণ খোরাসানী পশমের 
জন্য ৪৬২ টাকা পাঁওয়া গিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে যেরূপ দাম পড়িয়া 
যায়, তাহাতে মনে হয় যে জগতের বাজারে ভারতের পশমের আর কোনও 
প্রয়োজন নাই; তখন উহা! ১১২ টাকায় নামে। পরে বৃদ্ধি পাইয়া 
৩০।০ উঠিয়াছে (১৯৩৭)। পরিশিষ্ট (4) হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ 
বুঝিতে পারা যাইবে । 
পশমের নিজন্ব ব্যবহার ছাঁড়া পশমে যে আঠাল পদার্থ লাগিয। 
থাকে, তাহা লোকে বুদ্ধিপূর্বক কাঁজে লাগাইয়াছে। শীত বস্ত্াদি, 
শাল, আলোয়ান, কার্পেট, পশমী হৃতা প্রভৃতি করিতে পশম লাগে; 
কিন্তু সছ্ধঃ সংগৃহীত পশমে বসাজাতীয় পদার্থ 
( ইহার বিশেষ নাঁম “০1. ) শতকরা ২০ হইতে, 
৩০ ভাগ পর্্যস্ত পাওয়া যাইতে পারে। লোকে পশম হইতে এই 
বসা, ব্বতন্ত্র করিয়া লয়; ইহাকে ইংরাজিতে “৪০০9727)9” বলে। 
ইহার জন্য বিশেষ উপাঁয় অবলম্বন করা হয়। পশমগুলিকে ক্ষারের জলে 
ফুটাইলে (সাবান ও সোভডার জল ) কতক বস! ঘনীভূত হইয়! যায় এবং 
বাকী অংশ প্র জলে মিশিয়! থাকে । এই জল ভিন্ন পাত্রে ধারণ করিয়া 
অন্ন বা ফ্যাসিড (বিশেষতঃ সলফিউরিক য়্যাসিড ) যোগে একেবারে 
নির্দোষ কর! হয়। য্যাসিড যোগ করাতে অবশিষ্ট 
বসা উপরে ভাসিয়! উঠে (০০) 06886) ; তখন 
তাহাকে ছাকিয়! তুলিয়া লওয়া হয়। সাধারণন্তঃ অন্ন বাঁয়্যাসিড যোগ 


পশমের দাম 


ব্যবহার-পশমের ৰস! 


প্রক্তিয়। 
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করিবার পূর্বে এই জল স্থাস্থ্যহানিকর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং 
যেখানে সেখানে ফেলিতে দেওয়া হয় না। য্যাসিড দিয়া ফুটাইয়া 
লইবার পর ইহ! আইনের চক্ষে দোষ শূন্ত হয়। 

এই বসার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে । নিতান্ত অপরিষ্কার অবস্থায় 
ইহার রঙ দেখিতে কালে! এবং ইহাতে দারুণ দুর্গন্ধ থাকে । সাধারণতঃ 
শতকরা ৩০ ভাগ অবিমিশ্র অল্প (298 8০108) এবং প্রায় সমপরিমাণ 
কোলেষ্টেরল (91)01986901) এবং স্নেহজ স্রাসার (811190 9৩ 
£1001)018) থাকে । এই বস! নানাঁকাজে লাগে। ছঅর্ধদ্রব অবস্থায় 
গাড়ীর চাক! প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়। ঘর্থণরোধ করা হয়। বিশেষতঃ 
যেস্থানে 2৪1] ৮9৪10 থাকে সেখানে ইহা সমধিক উপযোগী । 
বিশেষজ্ঞর! ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 

“০৮ 610৩ 10016 0০006 17108 01 10107109100) ৪001) &৪ 
(096 01 009 8199 01 7211 7%5 2005 ০0] 061097 ৪৮00010% 1003:6৪ 
৪6 00৩ 518008 0 01860108 0 06861170 811868 10) 01080 
ড9880]185 ০০০০০] 2792,86 18 67০ 801621016. 


বল! বাহুল্য প্রচুর পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 


“পশমী বসা”র অপর একটি সুন্দর ব্যবহার রহিয়াছে । বসা 
উঠাইয়! লইয়া যে জল থাকে বৈজ্ঞানিক তাহার মধ্যে পটাশ মিশ্রিত বা 
পটাশজাত লবণ (1১06981, ৪৪168) এর সন্ধান 
পাইয়াছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হুইয়াছেঃ এই 
পটাশে জমির উর্ধরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে । বুদ্ধিমানের! 
এই অকিঞ্চিৎকর বস্তকে যেরূপ কাঁজে লাগাইতেছে তাহ দেখিয়াও 
চৈতন্ত হয় না। সারের অভাবে আমাদের দেশের জমি ক্রমেই অনুর্ববর 
হইয়া পড়িতেছে, প্রতিবংসরই ফসলের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে । 


সার 
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জীবের বিষ্ঠা এবং পশুর হাড় এতদিন ইতত্ততঃ পড়িয়া থাকিয়। জমির উর্ববরা 
শক্তি বুদ্ধি করিয়াছে। এখন আমর! গোবর জালাইয়৷ থাকি এবং 
বিদেশীয়েরা নানাস্থানের হাড় সংগ্রহ করিয়া, সার প্রভৃতি বহু- 
কাজে লাগাইতেছে। এই রূপান্তরিত হাড় যে মূল্যে বিক্রীত হয়ঃ 
আমাদের তাহ৷ ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকে না। পশমের আবর্জনা 
হইতে যে এত মূল্যবান পদার্থ হয়, তাহা! উদ্ধার করিতে আমাদের 
কোনও চেষ্টা নাই। এদিকে কি কেহ মনোযোগ দিতে পারেন না? 
বাঙ্গল! দেশে খুব বেশী ভেড়া নাই, কিন্তু সামান্ত যাহা আছে, তাহা লইয়া 
পরীক্ষা করিবার পর পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া পশম সাফ করিয়া 
দিবার কারান! খুলিলে, বোধ হয়, উহার মজুরি উঠিয়া! যায়; 
উপরস্ত, পশমী বসা এবং পটাশজাত সার লাত হইতে পারে। 


পরিশুদ্ধ পশমী বসার আরও শুক্র ব্যবহার আছে। মনুষ্য ত্বকের 
মধ্যে অতি ভ্রত প্রবেশ করে বলিয়া লোকে ইহাতে নানারকম মলম 
প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এইরূপ বসাকে ইংরাজিতে 
'ল্যানোলিন (1800117) বলে । অম্ন বা ক্ষারের সকল 
প্রভাব হইতেই ইহা মুক্ত, সহজে চট্্চটে হয় না বা ক্ষারযোগে সাবান 
গ্রভৃতি বস্ততে পরিণত হয় না । জলের সহিত মিশ্রণের ইহার অসাধারণ 
ক্ষমতা আছে, এমন কি একশত ভাগ ল্যানোলিনের সহিত ১১০ ভাগ 
জল মিশাইয়া লইলেও মলমের বা! 0:9%7॥এর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
গ্রিসারিনের সহিতও ইহার এ পরিমাণে মিলনের শক্তি আছে। লোমকুপ 
দিয়! ইহ! অতি দ্রুত প্রবেশ লাভ করে এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
যায়। করোসিভ সাব্রিমেট (000:08159 80101177866) বা পারদ-জাত 
লবণ এক হাজার ভাগ ল্যানোলিনের সহিত এক ভাগ মিশাইয়। দেহের যে 
কোন স্থানে প্রলেপ দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেঞ্জিহ্বায় ধাতব আস্বাদ 


ওষধার্থে 


পশম বা পশুলোম ৯৩ 


উপস্থিত করে । এই কারণে ইহা গ্রলেপ, পমেটম, কসমেটিক প্রতৃতি 
প্রসাঁধনের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে । আমাদের দেশে কোনও স্থানে কি 
ল্যানোনিল প্রস্তত করিবার ব্যবস্থ। আছে? 

ঠাণ্ডা হইতে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনে পশমের ব্যবহার । 
প্রাকৃতিক নিয়মে শীতপ্রধান দেশের পশুদিগের গাঁয়ে লোম (বা পশম ) 
বেশী; ইহা বিশেষভাবে অপরিবাহী। তুলা বা অন্তান্ত তত্ত হইতে 
সাধারণতঃ পশম দেহের তাপ অধিক রক্ষা করে। তন্ত্র মধ্যে যে বাছু 
থাকে, তাহা দেহের তাপে উত্তপ্ত হয় এবং বাহিরের শীতল বায়ু দেহ 
স্পর্শ করে না বিয়া পশমের প্রয়োজন । শীতের সকল প্রকার বস্ত্র কম্বল, 
কার্পেট প্রভৃতি পশম হইতে প্রস্তুত হয় । ভারতবর্ষ মোটামুটা উষ্ণ প্রধান 
দেশ; এখানে পশমের ব্যবহার খুব প্রচলিত ছিল না। এ দেশে শীতকালে 
যাহা প্রয়োজন, তাহ। দেশের শিল্পীতেই মিটাইতে পাঁরিত। 

পশমের অন্তান্ত ব্যবহারের মধ্যে “ফেপ্ট” (1910 একটা প্রধান। 
ভাল পশমের প্রয়োজন হয় না, অথচ পশম জমাইয়। বা বুনিয় পুরু আসন, 
জিন, বিলিয়ার্ড টেবলের আস্তরণ প্রভৃতি ইহার দ্বারা তৈয়ারী হয়। 


চেষ্টা করিলে ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া এই আমদানী 
হাঁস করা যাইতে পারে। হায়দ্রাবাদের দৃষ্টান্ত আলোচন! করিলে দেখা 
যায়, যেখানে ১৯৩৬-৩৭ সালে মীত্র ২০ হাজার টাকার কার্পেট রপ্তানী 
হইয়াছিল, ; সেথানে শিল্প বিভাগের চেষ্টায় যখন কারিকরকে নূতন 
শিক্ষা দেওয়া হইল এবং মালের উন্নতি সাধিত হইল, তখন ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ১ লক্ষ ২* হাজার টাকার মাল রপ্তানী হয়। চেষ্টা করিলে 
সকল স্থানেই এরূপ স্থফল পাওয়া অসম্ভব নহে। বাহিরে চালান না 
গেলেও ভারতেই বে বিরাট বাজার পড়িয়৷ আছে তাহার রত্ব অপরে 
লুটিয়া থায় কেন? 


পরিশি 


(ক) 
পৃথিবীতে উৎপন্ন পশমের পরিমাণ ও 
প্রতি দ্বেশের অংশ 
লক্ষ পাউগ্ড শতকরা অংশ 

অস্ট্রেলিয়া ৯৫১৮৩ ২৪৪ 
আমেরিকা ৪৫১৮০ ১১৬ 
আর্জেপ্টাইনা ৩৮১৫০ ৯৮ 
নিউজীলও ৩০১৫০ পপ 
রুশ গণতন্ত্র ৩০১০৩ ৭৬ 
দক্ষিণ আফ্রিকা! যুক্তরাজ্য ২৬১১০ ৬৬ 
চীন ? 
উক্গায় ১১১৪৩ ২'৯ 
ইংলগ ১১১১৩ ২৮ 
ভারতবর্ষ ৯১০৩ ২৬ 
তুরস্ক ৭১৩০ ১৯ 
ফ্রান্স ৫১8০ ১৩ 
অপরাপর সস পা 
মোট ৩১৯৩১০০ টি 


স্পেন, তুরস্ক, ইরাঁণ প্রভৃতি দেশেও পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে 


পরিশিষ্ট--পশম বা পশুলোম ৯৫ 


(খ) 
রপ্তানী কাচা পশম ও পশমী দ্রব্য 


১৮৪৯-৫০ হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 
কাচা পশম পশমী দ্রব্য 
হাজার পাঁউও হাজার টাকা হাজার টাকা 
১৮৪৯-৫ ৩ যা ৭১৩৪ ২২১০৫ক% 
১৮৫৪-৫৫ ও ৩১,৩০৯ ২৯১৭৫% 
১৮৫৯-৬৩ ৯৯০ ৬৫১৫৩ ৮ ৩৩১৭৭ 
১৮৬৪-৬৫ ২১২৪১৩৩ ১১৭২১৬৫ ৪৩১৫১ 
১৮৬৯-৭০ ১১৩৩১২৮ ৭০১৮৯ ৩৮১৩১ 
১৮৭৪-৭৫ ২১১৪১৪৩ ১১৪৪১৮৯ ৩১১৭৩ 
১৮৭৯-৮৩ ২১৮৬১৬৭ ১১১৮১৭৮ ১৬১২২ 
১৮৮৪-৮৫ ২১৫৫১৩০ ৯৯১৩৯ ১৫১০৮ 
১৮৮৯-৯৩ ৩৮২৭২ ১১৭ ৭১৯১ ১৭১৬১ 
১৮৯৪-৯৫ ৩১১১১৫০ ১৩৭১৬৯ ১৫১১৩ 
১৮৯৯-০ ০ ৩১১৯১ ৩৫ ১১৩৫১৬৪ ২৫১৩৩ 
১৯০ ৪-০৫ ৩১৮৫১৭২ ১,৮৯১১৭ ২২১৬৭ 
১৯০৯-১০ ৫১৯৮১২৭ ২১৮৫১৭৭ ২৪৭৩৩ 
১৯১৪-১৫ ৪১৪৬১১৩ ২৩৬)৯০ ১৬১৯৭ 
১৯১৫-১৬ ৬১৫০১২৪ ৩১৭৯১০৯ ২৪১০৭ 
১৯১৮-১৯ ৪১৭৩১৭৬ ৫১৩৯১২৫ ১৭১৫৫ 
১৯১১৯-২৩ ৩১৬৩১১৯ ৪১৩১১২৭ ৬৭১৩৮ 


পপ ৮ পপ শপ, ররর 


ঈ্ ১৮৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত শালের স্বতন্ত্র হিসাব রাখ! হইত ; পরে উহা লোপ 
পাইয়াছে। 


৯৬ ভারতের পণ্য 
(অন্ত) কাচা পশম পশমী দ্রব্য 

হাজার পাউণ্ড হাজার টাক হাজার টাকা 
১৯২৪-২৫ ৫১২৭,৯৯ ৫১০ ৭১৩০ ১১১৪১২৯ 
১৯২৫-২৬ ৪১০৪১১ ০ ৩১৭৯১৮৮ ৭৯১৫৯ 
১৯২৯-৩০ ৫১০৩১৬৬ ৪১৪২১২২ ৯১১৩৩ 
১৯৩৪-৩৫ ৩১৪ ০১৭৫ ১১২৭১৫ ০ ৯১১৭৮ 
১৯৩৫-৩৬ ৪১৯৩১৫২ ২,০৯১৬৬ ৮২১৯০ 
১৯৩৬-৩৭ ৬, ১৯১৩৮ ২১৮৬১০৮ ৮৭১৮১ 
১৯৩৭-৩৮ ৩১ ৭৯১৮৯ ২১৬৪১৬৫ ১১০৭১৮২ 
১$৩৮-৩৯ ৫১৫৬১১৬ ২১৯৮১৬৮ ৮৬১২৬ 

(থ-_১) 
মোট রপ্তানী-_পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি 
হাজার টাকা 

১৯৩৬-৩৭ ৩১৭৩১৮৯ 

১৯৩৭-৩৮ ৩১৭২১৩৭ 

১৯৩৮-৩৯ ৩,৮৪৪৯৫ 


(গ) 
ক্রেতার নাম ও অংশ 


(১৯৩৮-৩৯) 
টাকার 
হাজার পাউণ্ড হাজারটাকা শতকরা অংশ 
ইংলগ্ ৪১৪৯১৫৩ ২১৪ ০১৮৪ ৮০৬ 
আমেরিক। ৮৯১৫১ ৪৯১৯১ ১৭*০ 
বেলজিয়ম ৪১৭৬ ২১৪৬ *৮ 
অন্ঠান্য ১৬১৪৩ ৫১৪৭ ১৩ 


পরিশিষ্ট পশম ৯৭ 


(ঘ) 
রগানী- বন্দর হিসাবে 
( ১৯৩৮-৩৯ ) 


হাজার পাউণ্ড হাজার টাক! শতকরা অংশ 


সিদ্ধ ৪১১৬,৪৩ ২১২৮১৩৪ ৭৬৫ 
মদ্র ১৭১৫৮ ৪১৪৮ ১৫. $ 
বালা ৪১৫৯ ৮২ “২ 
মোট ৫5৫৪8১৬ ২১৯৮১৬৮ 
(ড) 
রপ্তানী-_-পশমজাতদ্রব্য_ক্রেতার নাম ও অংশ 
(১৯৩৮-৩৯) 


মোট ৮৪৯১৪৫১০০ ০ পাউও্ড 5 ৮১৯১৫৫৯০৩০০ টাক! 


হাজার পাউণ্ড হাঁজার টাকা শতকরা অংশ 


ইংলও ৭২১১৭ ৬১১২১ ৭৫০ 
আমেরিক। ৬৫৫ ৭১১৪ ৯*৭ 
কানাডা ৪১১৩ ৭১৩৬ ৮৬ 
অষ্্রেলিয়। ১১৩৭ ১১১৬ ১:৪ 


অন্যান্ত ৫১২১ ৪১৯৫ ৬৫ 


৯৮ ভারতের পণ্য 


(৮) 
আমদানী-__কীচা পশম ও পশমী ভ্রেব্য 
১৮৬৪-৬৫ হইতে বিশিষ্ট কয়েক সালের হিসাব 


কাচা পশম পশমী মাল 

হাজার পাউও হাজার টাকা হাজার টাঁক। 

১৮৬৪-৬৫ ২৪,১৯২ টি ১১৩০১১ ৭ 
১৮৬৯-৭০ ১৬১৭১ ৮১১৩ ৮৯১৫ ০ 
১৮৭৪-৭৫ ১৫১৪৩ ৬৪২ ৮৩১৬৪ 
১৮৭৯-৮৩ ৩৫১৬৫ ৮১৭৩ ৮৭১৮০ 
১৮৮৪-৮৫ ২৫১৯১ ৬১১৮ ১১২৩১৪৩ 
১৮৮৯-৯০ ৫১১০১ ১৩১৬৭ ১১৪৩১৫১ 
১৮৯৪-৯৫ ৪৯১৩৪ ১৩১২৪ ১১৫৪১১৬ 
১৮৯৯৩ ৩ ৩৩১৬৫ ৮১৫৫ ১১৭৫১৮০ 
১৯০৪-০৫ ২১১১৮ ৬১৮১ ৩১০ ৭১৩৪ 
১৯০৯-১০ ২৫১৮৭ ১০১৮৩ ২১০৮১১১ 
১৯১৪-১৫ ৩৩১১৭ ১৬১৪৪ ১৯৯২১৫১ 
১৯১৯-২৩ ১৩১১৮ ৭১8৮ ১১৫ ৯১৮৫ 

১৯২৪-২৫ ৮২১১৪ ৭৮১৯৩ ৩১৫ ৬১৪৮ 
১৯২৭-২৮ ৫ ৭১৮১ ৪৪১৯৫ ৪১৯১১৮৭ 
১৯২৯-৩০ ১১২৫১৬১ ৫১১৭১ ৩১৭৬১৭৫ 
১৯৩২-৩৩ ১১৪০১০০ ৪২৯১৭ ২১৫৪9৩৫ 
১৯৩৪-৩৫ ৫৯১৮৫ ৪১১৩৫ ৩৪৫১১২ 
১৯৩৫-৩৬ ৭৪১৮৫ ৪৪১১০ ২১৩৪১৪৪ 


পরিশিষ্ট--পশম ৯৯ 


(অনুস্থত) 
হাঁজার পাউণ্ড হাজার টাকা হাজার টাকা 
১৯৩৬-৩৭ ৬৭১৭৪ ৫৯১৫২ ২)২৭)৪২ 
১৯৩৭-৩৮ ৮১১৭৩ ৮৪১৮৩ ৩১৩০১০৬ 


১৯৩৮-৩৯ ৭২১৯৬ ৬২১১১ ২১১৯১৭৮ 


(৮-১) 
মোট আমদানী-_-পশম ও পশমজাত ভ্রব্যা্দ 


হাজার টাকা 
১ ৯৩৬-৩৭ ৬৪৪ ২৪৮৬১৯৪ 


১৯৩৭-০৩৮ ৪৪৬ ৪১১৪১৮৭ 


১৯৩৮-৩৯ ৪ ২১৮১১৯০ 


ছু) 
আমদানী-কীচ। পশম- বিক্রেতার নাম ও অংশ 
(১৯৩৮-৩৭৯) 


টাকার 
হাজার পাউণ্ড হাজার টাকা শতকরা অংশ 
অষ্টরেলিয়। 9৪১৪৮ ৩৫১৫৪ ৫€৭*২ 
ইংলগ ২৫১৪৯ ২৫১২৭ ৪০-৬ 
অপরাপর ২১৯৯ ১১৩১ ২১ 
মোট ৭২১৯৬ ৬২১১৪ 
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রেশম (95118) 
হিসাবমত ধরিতে গেলে, পশমের ন্যায় রেশমের হ্থানও, কীটলাল৷ 
হুইতে এই তন্ত উদ্ভৃত হইয়া থাকে বলিয়া, প্রাণীজাত দ্রব্যের তালিকাভুক্ত 
হওয়া প্রয়োজন, পাট, তুলা, শণ, পশম প্রভৃতি অন্ত নানাপ্রকার তত্তর 
সহিত ইহার কোনও সংল্রব নাই। 
রেশমের সহিত ভারতের এক ন্মরণীয় অতীত অধ্যায় যুক্ত হইয়া 
আছে। একদিন যে তন্ত পৃথিবীর নানা স্থানে গিয়া বহু সমাদর লাঁভ 
করিয়াছে এবং যাহার বন্ত্রীদি বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, যাহার দ্বারা 
রেশম উৎপাদক এবং রেশম শিল্পী বু অর্থলীভ করিয়াছে, সেই দেশ 
এথন প্রায় সর্বপ্রকারেই বিদেশীর মুখাপেক্ষী । পাঠক হয়ত বিশ্বাস 
করিবেন না, কিন্তু সত্যসত্যই প্রতি বখসর আমরা আন্দীজ তিন কোটি 
টাকার কাচা রেশম ও রেশমী বন্ত্র আমদানী করি; আর সেই রেশম 
ব্যবহারের নেশায় পড়িয়া নকল রেশম ও নকল রেশমী বস্ত্রও প্রতি 
বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার আমদানী করিতেছি । 
ভারতে রেশমের ইতিহাস কত পুরাঁতন, তাহা সঠিক বলা যায় না। 
এক চীন ব্যতীত জগতের আর কোনও জাতিই যখন রেশমের পরিচয় 
পায় নাই, তখন ভারত রেশম-শিল্পে সুনাম অর্জন 
করিয়াছে এবং তাহার বস্ত্র পাইবার জন্য বহু সমুদ্ধ 
এবং সভ্য দেশের নরনারী লালায়িত হইয়াছে । যতদূর জানিতে পারা 
যায়, তাহাতে মনে হয়, চীনার৷ অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে 
রেশমের গুটী পালন করিতে এবং তাহা হইতে রেশম উদ্ধার করিতে 
শিখিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে হিমালয়ের কোনও কোনও বৃক্ষে 
তদ্দেশীয় কয়েকটি গুটী পাঁওয়াতে পণ্ডিতের! এখন মনে করেন যে, চীনার৷ 
প্রথমে ভারতীয় গুটী সংগ্রহ করিয়া এমনভাবে লইয় যায় যে, এখানে এ 


ইতিহাস 
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কীটের অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না৷ । সুতরাং, ভারতই প্রকৃতপক্ষে 
রেশমের কীটের আদি জনস্থান। কিন্তু প্রচলিত ধীতিহানিক কিন্বদস্তী 
হিসাবে, খোটানের কোনও রাজপুত্রের প্রতি চীন দেশীয় কোনও রাজ- 
কন্যার প্রেমই নাকি ভারতে রেশম কীট আনিয়া! দিয়াছে । প্রেমাম্পদের 
মনস্তষ্টির জন্য এ মহিলা! আপনার অবগুঠন, কুস্তল বা শিরাভরণের 
মধ্যে কীট বীজ লুকাইয়া আনে এবং উহ! উপহার দিয় খোঁটানবাসীদের 
কীট পালনের শিক্ষ। পব্যস্ত দেয়। 

খোটান হুইতে পারশ্য ও রোম হুইতে গ্রীসে এই' কীট ও কীট 
পালনের জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে। সেই জ্ঞান আজ পরিপুষ্ট হইয়। 
ইউরোপের নানা দেশে গুটী পালন ও রেশমের বিরাট ব্যবসায়ের সুযোগ 
দিয়াছে । মোট কথা, যেখানেই তু'তগাছ জন্মানো! সম্ভব হইয়াছে, 
সেখানেই লোকে গুটী পালন করিতে আরম্ভ করে। 

মধ্য এশিয়া (খোটান) হইতে ক্রমশঃ “রেশম-বিগ্যা” ভারতে আসিয় 
প্রবেশ লাভ করে। আরও মনে হয়, বাঙ্গলার এ বিষয়েও একটু 
বিশেষত্ব আছে । বাঙ্গালী অসমীয়াদের সঙ্গে মণিপুর রাজ্যের ভিতত্ব 
দিয়! চীনে যাতায়াত করিয়া এই শিল্প সম্পর্কে সমন্ত জ্ঞান এদেশে লইয়া 
আসে । তাহার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে বাঙলার রেশম 
আপনার আসন দখল করিয়৷ লয়। তাহার পর আবার কিভাবে এই 
বাণিজ্য নষ্ট হইয়। গিয়াছে, তাহার অন্য ইতিহাস আছে। 

রেশম কীটকে দেখিলে হাত দিতে দ্বণা বোধ হইবে এবং এতৎসদৃশ 
সকল কীটকে দুরে রাখিতে পারিলে বা নির্মল করিতে পাঁরিলেই আনন 

হইয়া থাকে । কিন্তু জগতে যে সকল অতি আশ্্য্য 
বস্ত আছেঃ রেশম কীট তাহার মধ্যে অন্যতম । 

যে নকল কীট গাছের পাতা থাইয়! শশ্য নষ্ট করে, তাহারাও মোটামুটি 


ন্নেশম কীটের পরিচয় 
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এই জাতীয় কীট । যাহারা লোকের প্রভৃত ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহারই 
এক জাতি সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আপনার লাল! হইতে অন্ততঃ 
এক শত কোটি টাকার তন্ত প্রস্তুত করে। কাহারও কাহারও মনে 
ইহাদের জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস জানিবার ইচ্ছ' হইতে পারে; কাহারও 
বা প্রয়োজন আছে মনে করিয়া এই সম্পর্কে সামান্য পরিচয় 
দিলাম। 

স্ত্রী কীটগুলি অতি ক্ষুদ্র ভিম্ব প্রসব করে; প্রতি কীট অন্ততঃ ৩০০ 
হইতে ৫০০ ডিম্ব প্রসবে সমর্থ । এই সকল ডিঙ্ব সামান্য উত্তাপে আপনা 
হইতেই ফুটিয়া উঠে এবং অতি ক্ষুদ্র কীটের আকার ধারণ করে। ডিম্ব 
ফুটিবার জন্য যে সামান্য তাপের প্রয়োজন, তাহার সুযোগ লইয়া লোকে 
নিজের সুবিধামত ইভা ফুটাইয়া! লয় । ধাহাঁরা স্থুবিধ। 
মত কয়েকদিন অপেক্ষ! করিয়া ডিম ফুটাইতে চান, 
তাহারা উত্তাপহীন আধারের মধ্যে রাখিয়া পরে আবার আধারেদ্র তাপ 
বাড়াইয়া লইয়! ডিম ফুটাইতে পাঁরেন। উত্তাপহীন পাত্রের মধ্যে লইয়া 
লোকে ডিম বা কীট দেশ হইতে দেশাস্তরে চালান দিয়া থাকে । এই 
ডিমগুলি এত ক্ষুদ্র যে, আন্দীজ একশত ডিমে এক গ্রেণ ওজন হয়। 
তু'তপাতা খাইয়া যে সকল কীট জীবন ধারণ করে আজকাল ব্যবসায়ীরা 
আপনার গৃহে নানাপ্রকাঁরে ইহাদের পালন করে । কীটের আকার ধারণ 
করিলে ইহাদের তু'তপাতা৷ খাইতে দেওয়া,হয় এবং ইহারা আকারে অতি 
দ্রুত বাড়িতে থাকে । ছুই লক্ষ কীটে পক্ষকাল মধ্যে কমবেশ ত্রিশ মণ 
তুঁতপাতা খাইতে পারে। পোক! অবস্থায় গুটা বাধিবার পূর্বে কীটেরা 
অন্ততঃ চার বার উপবাস করে এবং মাঝে মাঝে দেহের উপরের পাতলা 
আবরণ বা থোলস পরিত্যাগ করে। খোলস ছাঁড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহাদের আবরণ আবার দেখা দেয়। এইরপে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে 


জীবনেতিহাস 
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অর্থাৎ ছুই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা হইতে ইহাঁদের প্রায় একমাস সময় 
লাগিয়া যায়; অবশ্য কীটের জাতির বিভিন্নতা এবং দেশের তাপের উপর 
এই সময়ের তারতম্য আছে । জাপানে এক একবার খোলস বদলাইতে 
কীটগুলির আন্দাজ পাঁচ দিন সময় লাগিয়! যায়। ইহার মধ্যে আবার 
প্রথমটিতে সাত দিন লাগে এবং শেষবারে দশ দিন পড়ে। খোলস 
ছড়ি তখন ইহারা উপযুক্ত আহার ও বাসস্থান পাইলে, নিজ দেহের 
চতুর্দিকে আপনাদের মুখনিঃস্থত লালা জড়াইতে থাকে । বলা বাহুল্য, 
প্রথমে এই লালার কোনও আকুতি থাকে না, বাতাস পাইয়া 
ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে এবং গুটাটি পক্গী ডিম্বের আকার ধারণ 
করে। 

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টাকাল লাল! বাহির হইবাঁর পর কীটটিকে আর দেখিতে 
পাওয়া যায় ন! এবং তিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে গুটী তৈযারী শেষ 
করিয়া ফেলে । কঠোর পরিশ্রমের জন্য কীটের দেহের পরিমাণ কমিয়া 
অদ্ধেক হইয়া যায়। এই সময় ইহারা আর একবার খোলস ছাড়ে এবং 
পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকাঁর ধারণ করে। এতদবস্থায় আবার কয়েক 
দিন কাটিয়া যাঁয়, ইহাতে কখনও কখনও কুড়ি পচিশ দিন পর্যযস্ত লাঁগে। 
তাহার পর মুখের লাল! দ্বারা গুটীর একস্থান ভিজাইয়া লইয়া আপন 
চেষ্টায বাহির হইয়া পড়ে এবং মাত্র তখনই ইহাকে পতঙ্গের আকারে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

লালা বাহির হইবার প্রথমাবস্থায় যে তন্ত প্রস্তত হয়, তাহ! 
পরে গুটীর মধ্যের রেশম হইতে গুণান্ুনারে অনেক তফাৎ। গুটার 
অন্তর্ভাগের রেশম অনেক ভাল এবং অপেক্ষাকৃত ইহার দরও 
অনেক বেশী। 

রেশমকীটের নানা জাতি আছে । কোনও কোনও কীট বৎসরে মাত্র 


১০৬ ভারতের পণ্য 


একবার (001%01610) জন্ম হইতে নৃত্যু পথ্যস্ত সমস্ত জীবনের খেলা! শেষ 
করে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে ইহারা ডিছ্ব প্রসব করিয়া 
ষায়। কাহারও বা ছয় মাসে (015০16109) জন্ম, 
কীটাবস্থা, গুটী, পতঙ্গ, (ডিস্থ প্রসব) ও মৃত্যু সবই শেষ হয়। এইভাবে 
বৎসরে তিনবার (005০161)9), চারবার (008915০1610), এমন কি 
বহুবার (20010101106) এই চক্রে ঘুরিতে থাকে । ইহাতে সহজেই 
অনুমান করা যায়, যাহাদের জীবনের ক্রিয়া সারা বৎসর ধরিয়। সাঙ্গ 
করিবার স্থৃবিধা হয়, তাহাদের সকল কার্ধ্যই ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । 
অর্থাৎ ডিম্ব হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার পর হইতে গুটা বাধার কাল পর্য্যন্ত 
তাহার! যে সময় লয়, তাহা৷ অপেক্ষা বংশের ধারায় বৎসরে যে কীট বহুবার 
আসা যাওয়া (0201615016109) করে তাহাকে শীদ্তই সমস্ত কার্য 
সমাধা করিতে হয়। বলা বাহুল্য; যে দেশে যত বাঁর গুটী জন্মে, সে দেশের 
ততই সুবিধা । কীটের জাতিগত গুণ, ভক্ষ্য বস্তুর স্থুবিধা, পালনের জ্ঞান 
প্রভৃতি কাঁরণ হইতে একই গুটী হইতে বেণী রেশম পাওয়া যাইতে পারে। 
যে কীট জন্ম হইতে প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়! ডিম্ব প্রসব করিয়া মৃত্যুর কাল পর্যযস্ত 
মাত্র তিন মাস সময় লয়, তাহার! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রীকার গুটী নির্মাণ 
করে এবং প্র গুটী হইতে প্রাপ্ত রেশমের পরিমাণ কম, এ কথা কোনও 
রকমে সত্য নহে। 
ইহা ছাড়া পালিত ও বন্ত ব! জঙ্গলী হিসাবে গুটার পার্থকা আছে; 
আরও আছে বিভিন্ন ভক্ষ্য অর্থাৎ বৃক্ষের বা তাহার পত্রের গুণাগুণের 
উপর। গুটার মধ্যে যে কাট তুঁতপাতার উপর 
রা জীবন নির্ভর করিয়া আছে, তাহাই প্রধান। নানা 
প্রকার বন্ত কীটের মধ্যে তলর, মুগা এবং এড়ি বা 
এপ্ডি প্রধান । তসর-কীট মহুয়া, সিমুল, জাম, মাদার, অশ্ব, এরগু, 


জাতির বিভিন্নতা 


রেশম ১০৭ 


শাল, সেগুন, অজ্জুনঃ দজিনা, কুল প্রভৃতি গণছে জন্মিতে দেখা যায়। 
মুগ কীটও তসরের স্তায় বিভিন্ন গাছে জন্মে ও জীবনযাঁত্র! নির্বাহ করে, 
কিন্তু ইহা তসর অপেক্ষা অধিক মাত্রায় পালিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং 
সেখান হইতেই মুগ! সংগৃহীত হয়। রেড়ী গাছের পাতার উপর নির্ভর 
করে বলিয়! এড়ি বা এগ্ডি নামে এক জাতীয় রেশমের বহুল প্রচার আছে। 
ইহারাঁও পালিত কীটের মধ্যে পড়ে। 


পূর্ব্বেই বল হইয়াছে, তুঁত-পাঁতার কীটই জগতে প্রধান স্বান অধিকার 
করিয়াছে; ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই এবং 'তগাছের চাষের 
সহিত এই কীট নানাস্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইত। 
কীটের আবাস. বর্তমানে বাঙ্গলাঁর মধ্যে মুশিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী 
ও বীরভূম জেলায়, আসামের স্থানে স্থানে, মদ্রের কইন্বাটুর জেলা (তন্মধ্যে 
(কেল্লোগল তালুক), মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোর, মহীশুর তুমকুড় ও 
কোলার জেলা, কাশ্মীর ও জন্মু রাজ্য, পঞ্চনদের কতকাংশ এবং ব্রন্মে এই 
কীট নিবন্ধ হইয়া! পড়িয়াছে। 
তসরের কীট প্রধানতঃ চীন, ভারতবর্ষ ও সিংহলে দেখিতে পাওয়া 
যায়; ইহা সম্পূর্ণরূপেই বন্য ৷ পূর্বে ভাঁগলপুর, হাঁজারিবাঁগ, পালামৌ, 
ছোটনাগপুর ; উড়িয্বাঁর স্থানে স্থানে, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, জব্বলপুর, 
ছত্রিশগড় প্রভৃতি জেলায় এবং আসামের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যাইত। 
বর্তমানে এই সকল স্থান ছাড়া যুক্তপ্রদেশের মির্জাপুর জেলাও যোগ 
করিয়। দেওয়া উচিত। এতগুলি স্থানে তসর-কীট পাওয়। গেলেও, 
মুশিদাবাদ, মানভূম, বাকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেই তসরের শিল্প বেশী 
মাত্রায় চলে। ধরিতে গেলে মুগা আসামের সম্পর্তি। এঁড়ি বা এগ্ডি ও 
আসামেই অধিক; কিন্তু বাঙগলায় জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর ও 
দিনাজপুরে, বিহারে পৃিয়া এবং মদ্রেও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। 


১০৮ ভারতের পণ্য 


এগ্ডি সুতা সাধারণ রেশমের মত উঠাইয়া লইতে পার! যায় না; 
ইহা তৃলার স্তাঁয় পিজিয়। চরকায় পাকাইয়! লইতে হয়। 

মহীশূর এবং মদ্রের কইনম্বাটুর জেলায় যত রেশম সংগৃহীত হয়, 
তাহার সহিত অপর কোনও স্থানের তুলনা! হয় না। আন্দাজে বলা 
যায়, এই ছুই স্থানে শতকরা! চলিশ ভাগ রেশম জন্মে । 


গুটী হইতে রেশম পাইবার প্রণালী নিতান্ত কঠিন না হইলেও, 
অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন আছে। গুটাগুলি জলে 
সিদ্ধ করিবার সময় উহ হইতে রেশমের একটী বা 
হুষ্টটী মুখ বা! “থেই” বাহির করিয়া! লাটাইয়ে জড়া ইয়া লওয়া হয় ; যাহারা 
এই কার্যে দক্ষ, তাহার বুঝিতে পারে, কোন অবস্থায় খেই ধরাইয়া দিতে 
পারিলে অবিচ্ছিন্নভাঁবে রেশম পাওয়া যায়। জলেও এমন জাল দেওয়া 
প্রয়োজন, যাহাতে অযথা তাপ নষ্ট না হয়। গুটীতে যে আঠাঁল পদার্থ 
থাকে, গরম জলে ধুইয়া গেলে তাহা হইতে তত্ত তলিয়৷ লওয়া সম্ভব হইয়া 
পড়ে। 

এশিয়। মহাঁদেশেই রেশমের কীটের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান, তাহার 
মধ্যে আবার জাপানই প্রধান । জাপানে যত রেশম উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর 
আর সকল দেশ মিলিয়া হয়ত তাহার সমান হইতে 
পারে। এশিয়ার মধো জাপানের পরই চীনের 
স্থান। রপ্তানী বিষয়ে কোরিয়ার স্থান ভারত ও ইরাঁণের উপরে । 
জাপানে প্রতিবংসর আন্দীজ ৯ কোটী পাউও্ রেশম উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । চীনের পরিমাণের কোন হিসাব নাই; তবে প্রতিবংসর ১ 
কোটী ২৩ লক্ষ পাউ মাল রপ্তানী হইয়। থাকে । কোরিয়া, ইটালী, 
রুশ গণতন্ত্র, ফরাসী, স্পেন, যুগোঙ্গীভিয় প্রভৃতি স্থানেও কম বেশী 
রেশম উৎপন্ন হয় ; পরিশিষ্ট (ক)। 


রেশমের উদ্ধার 


পৃথিবীর রেশম 


রেশম ১০৯ 


সকল রকম মিলিয়া ভাঁরতবর্ষে আন্দাজ ২৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম হয়। 

তাহার উপর আন্দাজ ২২ লক্ষ পাঁউণ্ড রদ্দি বা অবাবহার্ধ্য রেশম পাওয়া 

যায়। তুঁতপাতাভোজী গুটার রেশম (অব্যবহার্ধয 

রেশম বাদে) প্রায় ২১ লক্ষ পাউণ্ড হয়, তনধ্যে 

বাঙ্গল! দেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে, আন্দীজ ১০ লক্ষ পাউণ্ড; আর 

রদ্দি রেশম মোট ১১ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ৫ লক্ষ পাঁউণ্ড। পরে পরে 

মহীশূর (৭১৫০১০০*) কাশ্মীর, জম্মু, মদ্র4 আসাম ও পঞ্চনদের স্থান। 

বিহীর উড়িস্যায় তসর খুব বেশী হয়ঃ অর্থাৎ আন্দাজ মোট ৪ লক্ষ 

পাউণ্ডের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশের 

ংশ নিতান্ত মন্দ নয়। মুগা ও এগ্ডি প্রায় দেড় লক্ষ পাউও হয়, তাহার 
সবটাই আসাম হইতে প্রাপ্ত। 

যতদূর সম্ভব কাচা রেশমের উৎপত্িস্থানগুলির নাম দেওযা হইয়াছে । 
এখন সেখানে যাঁহাই হউক এক সময় বাঙ্গলা দেশ 
রেশমের জন্য সকল বণিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। অতি পুরাতন বাণিজ্যকেন্জ্র 
হিসাবে কান্বে ও মসুলিপষ্টমের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলা 
সম্বন্ধে বাণিয়ারের মতে “এই স্থানের তুলা এবং রেশম হিন্দুস্থান বা 
মোগলসাত্্রাজ্য ছাঁড়াইয়৷ নিকটবত্তী সকল রাজ্যের এমন কি ইউরোপের 
অভাঁব দুর করিতে পারে ।” 

17986০৮ সাহেব বলিয়াছেন মুশিদাবাদের কুঠীতে, নূতন গুটা 
হইতে প্রাপ্ত এবং গুণেও অপর স্থানের তন্তু হইতে উৎকৃষ্ট রেশম, 
ভারতের অন্ান্ প্রদেশ হইতে শতকরা কুড়ি টাকা সন্তা দামে প্রচুর 
পাওয়া যায়। তাহার মতে এর সময় রেশম শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত 
লোক জন অপর স্থানের মজুর অপেক্ষা বহু সন্তায় এ্রথানে পাওয়া যাইত 
বাঙ্গলার বাণিজ্যের পুরাতন পরিচয় পরিশিষ্টে (খ) রহিল। 


ভারতের রেশম 


বাঙলার স্থান 
পুরাতন ও নূতন 


১১০ ভারতের পণ্য 


কাচা রেশমের সঙ্গে শিল্পের কেন্দ্রগুলিরও পরিচয় থাকা আবশ্তক। 
সাধারণতঃ লোকে মনে করে ভারতের তন্ত এবং আমদানী করা রেশমী 
সুতা হইতে প্রস্তত মাল উভয়ে মিলিয়া আট কোটি 
টাকার বন্ত্রাদি প্রতি সনে প্রস্তত হয়। অনেক 
স্বানের শিল্প ও শিল্পী নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বর্তমানে যাহা আছে, 
তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়। গেল £-_- 
বাঙ্গলার মধ্যে মুশিদাবাদ, বাকুড়া, বিষুপুর ; আসামের বহু স্থানে, 
বিহারে ভাগলপুর ; যুক্তপ্রদেশে কাশী ও সাজাহানপুর; পঞ্চনদে 
অমৃতসর, জলন্ধর ও মুলতান; মধ্যপ্রদেশে নাগপুর ; বোঁন্বাইয়ে স্ুরাট, 
আহম্মদাবাঁদ, পুণা; বেলগাঁ, ধারওয়াঁর, ইওলা, হুবলী, সোলাপুর, বাগাল- 
কোট, ইত্যাদ্দি; মদ্রে বহরমপুর, ধরমভরম, কুস্তকোপম্‌ কঞজীভরম, 
ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, সালেম; মহীশূর রাঁজ্যে বাঙ্গালোর ও মহীশূর 
এবং কাশ্মীরে শ্রীনগর । 
এখনও যে পরিমাণ রেশমী বস্ত্র দেশে উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমদানী 
করা বস্ত্রাদি অপেক্ষা বেশী; কিন্ত নকল রেশমী তস্ত এবং বসন্ত্রাদি ধরিলে 
প্রায় সমান হইয়া পড়ে । 
রেশমশিল্প বহু লোককে অন্নদান করিত; রেশম ও রেশমজাঁত 
দ্রব্যের একটা বিরাট বাণিজ্য ছিল। এই জাতীয় শিল্পী ছাড়া রেশমকীট 
পালন করিয়া বহুলোঁকে অন্নসংস্থান করিত। এই 
ভারতীয় বাণিজ্যের বিষয়ে বাঙ্গলা ও আসামের বিশেষ স্থবিধা। কারণ 
58 পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখানে লোকে চারবার পর্যন্ত 
গুটী পাইয়া! থাকে । যাহারা বসরে একবার গুটী পায়, তাহার! শিক্ষা 
ও অধ্যবসায়ের ফলে আমাদের শিল্পনাশ করিয়। দিয়াছে । 
বৈদেশিক শাসনের ফলে নান! প্রকার শুন্ব বসাইয়া আমাদের বাজার 


কেন্ত্রপরিচয় 


রেশম ১১১ 


নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা ব্যতিরেকে নৈসগিক কারণেও 
ভারতের রেশম ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উনবিংশ শতাবীর 
মধ্যভাগে একপ্রকার জীবাণু রেশম কীটের প্রায় ধ্বংসসাধন করে। 
ভারতবর্ষে এই মারাত্মক জীবাণু এত দ্রুত প্রসারলাঁভ করিতে থাকে 
যে তাহাতে রেশম ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হয়। এই 
জীবাণু ইউরোপেও ছড়াইয়৷ পড়ে এবং ১৮৯৪ খুষ্টা্ে 
ইহাঁর উপদ্রবে ফ্রাম্সের রেশমকীট প্রায় লোপ পায় । ভারতবর্ষে এই 
জীবাণুর প্রভাব নিতান্ত কম নহে । বৎসরে চারটা «বন্দ বা গুটার 
কাল হইতে এখানে প্ররুতপক্ষে ছুইটী বন্দে নামিয়াছে ; তাহাও আবার 
রোগগ্রন্ত কীট হইতে জন্মে বলিয়৷ আশান্ুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। 
প্রকৃতির লীলায় জাপানের কীটে এই জীবাণু সংস্রামিত হয় নাই 
এবং সেই স্থানের সুস্থ ডিম্ব ব৷ কীট হইতে অন্তস্থানে চাঁষ হইতেছে । 


১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই জীবাণু ভয়ানকভাবে বাড়িতে থাঁকে 
এবং সার পৃথিবীর রেশমকীট লোপ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। 
কিন্ত এ সালে পাস্তর ([১88698:) অনুবীক্ষণ যন্ত্র বারা রেশমকীটের 
ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়। জীবাণুর জীবনেতিহাস প্রকাশ করিয়। 
দেন এবং কি উপায়ে রেশম কীটগুলি রোগ-জীবাণুর কবল হইতে রক্ষা 
পাইতে পারে, তাঙ্কারও ইঙ্গিত দেন। ইহাতে অনেকেই লাভবান 
হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের কীট পাঁলকেরা “যে তিমিরে সেই 
তিমিরেই” রহিয়া গেল। পাস্তর গ্রদশিত পন্থা অন্ুনরণ করার কোনও 
লক্ষণই এখানে দেখা গেল না। তাহার পর বিদেশী বাণিজ্যে, প্রতি 
দেশে রক্ষণশ্ুক্ব দ্বারা ভারতীয় শিল্প নষ্ট কর হুইল; 
তীহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাওয়৷ 
গেল না। ইংরাজ আমাদের রাজশক্তি ; কোনও স্বাধীন রাজ্যের সহিত 


রোগ বীজাণু 


অপরাপর কারণ 


১১২ ভারতের পণ্য 


বিতও করিতে হইলে, তাহারই করা উচিত। সে তাহা ত করে নাই, 
উপরন্ত ফরাসী প্রভৃতি দেশে শুল্ক কম ছিল বলিয়া সেখানে যাহ বিক্রয় 
হইত তাহাঁও রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে । তাহা ছাড়া ফরাসী ও 
ইটালী প্রভৃতি দেশে গুটী পালন করা! সম্ভব হওয়ায় তন্তর চাহিদা কমিয়। 
যায় এবং রপ্তানী হাস পাইতে থাকে । ১৮৫৭ সালে সাধারণভাবে 
অব্যবহাধ্য রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় মূল্যবান রেশমের পরিবর্তে 
তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে । | 


এই নকল কারণের সহিত ভারতীয় রেশম বাণিজ্য ঘনিষ্ভাবেই 
জড়িত। ১৭৭২ পালে ইংলগডে প্রথম ভাব্তীয় রেশম রপ্তানী হইয়াছিল ; 
ইহার পরিমাণ ঠিক জাঁনা নাই । পরে পাঁচ বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ৮* হাজার 


পাউও করিয়। রেশম যাঁয়। ১৭৯৩ সালে ইংলগ্ডে 
বাণিজা- রপ্তানী - 


সাড়ে ১২ লক্ষ পাউও রেশম আমদানী হইলে এক 
বাঙ্গল৷ প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ পাউও্ড সরবরাহ করে। বরাবরই বাঙ্গলার 
রেশম বিলাঁতের মোট আমদানীর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । 
১৮১২-১৩ সালে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউগ্ড বাঙ্গলার রেশম ১ কোটা ২৭ 
লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। ইহা কেবল ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর * 


* বাঙ্গণ] দেশের স্থানে স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী কুঠী স্থাপিত করে। এই সকল 
স্থানে রেশম হইতে “ছড়ি” তৈয়।রী হইত এবং ছড়ি রেশম সংগ্রভ করিয়। রাখা হইত। 
কুঠী গুলির নাম ছিল আড়ং বা আড়ত। এক একটা প্রধান কুগীর ভাবে অন্থান্ত ছোট 
আড়ত ছিল। বাউলির! প্রধান কুঠীতে এব" তাহার ভাবে মোট ৩৭টা ছড়ি জড়াইবার 
যন্ত্র বা উন্নত চরক! প্রভৃতি দশ খানি গ্রামে ছড়াইয় ছিল। বাউলিয়ার অধীনে বুগোচি, 
সুরণু, ধরেশ্বর,ভবানীগাছি, হাজা, বহরমপুর, মধুময়ী, বেড়ালদা! ও কাটালমারি কুঠী ছিল। 
কুমারখালি কুঠী ও তাহার অধীনে গালিমপুর, মনসিৎপুর ও মিরপুর £ কাশিমবাজার 
কুঠী; হরিপাল কুঠী ও তাহার অধীনে দরহাট। সদর, ধনিয়াখালি, ফুলেশ্বর। আমপাতা, 


রেশম ১১৩ 


রেশম তাহ! ছাড়া সাধারণ লোকের নিকট সংগ্রহ করা রেশমের স্বতন্ত্র 
অংশ ছিল। এই আমলে ১৮২৭-২৮ সাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কোম্পানীর কুঠীর ১* লক্ষ ৮০ হাঁজার পাঁউও্ড রেশম ১ কোটা ৩৬ লক্ষ 
টাঁকাঁয় কেবল মাত্র ইংলগ্ডে বিক্রীত হয়। ইহাছাঁড়া এই সকল কুঠী 
হইতে বাঙ্গলা দেশেও রেশম বিক্রয় করা হইত। ওলন্দাজ প্রভাতি 
বণিকেরা কত পরিমাণ রেশম লইত তাহার হিসাৰ দেওয়া সম্ভব নয়। 
১৮০৯-১০ হইতে ১৮৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর 
বাণিজ্যের হিসাব (খ) পরিশিষ্টে দিলাম । বিশ বৎসর বাদে (১৮৪৯-৫০) 
উহ৷ কমিয়! ১ কোটা টাকা হয়। ১৮৬৯-৭* সালেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
রপ্তানী হইয়াছিল ; ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার পাঁউও রেশম, ২ কোটা ৩৪ লক্ষ 
টাকায় বিক্রয় হয়। উহ! ১৮৭৯-৮* সালে ১৬ লক্ষ ৭৩ হাজার পাউও 
রেশম এবং চশম বা রদ্দি রেশম মিলিয়! মোট ৬* লক্ষ ৪৩ হাজার টাকায় 
দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে (১৯০০-০১) ৫৬ লক্ষ টাকার রপ্তানী 
ছিল, এখন (১৯৩৮-৩৯) রেশম ৪২ হাজার টাঁকা এবং গুটা ও রদ্দি 
রেশম ২ লক্ষ টাকা, মোট। আড়াই লক্ষ টাকায় শীড়াইয়াছে ; 
পরিশিষ্ট (গ্া)। 

শিল্পজাত বন্ত্রাদি এক সময় খুব বেশী রপ্তানী হইত এবং বিদেশে গিয়া 
প্রতিদ্বন্দিতা করিত। ১৮৩৮ সালে কেবল ভারতীয় রুমাল এবং কমাল 
জাতীয় বন্নাদি একমাত্র ফরাসী দেশে ৩০ লক্ষ টাকার উপর রপ্তানী হয়। 
কেবল রুমাল প্রভৃতি ৩০ লক্ষ টাঁকাঁর গিয়া থাকে, তাহাব সহিত অন্য 


কটোর! ; জঙ্গীপুর কুঠী ও অধীনে বডগড়িয়! ঃ মালদহ ও তাহার অধীনে টানোর ; 
রাধানগর ও তাহার অধীনে ঘাটাল, গোপীগঞ্জ ও খানাকুল ; রঙ্গপুর ও অধীনে নবাবগঞ্জ, 
গোমানিগঞ্জ ; শাস্তিপুর ও অধীনে রেণহাটা ; সোণামুখী ও অধীনে রাঙ্গামাটী ; এবং 
সরদা ও অধীনে পাইকপাড়া, ডাকর! ও সন্ধির! প্রভৃতি কুচী ছিল--( পার্লামেন্টে প্রদত্ত 
হিসাব হইতে সংগৃহীত )। 

৮ 


১১৪ ভারতের পণ্য 


বন্ত্রাদি কিরূপ গিয়াছে, তাহার হিসাব করা প্রয়োজন । ফরাসীদিগের 
এই ভারতীয় বন্ত্রপ্রিয়তা ইংরাঁজের চক্ষুশূল হইয়৷ পড়িয়াছিল। ১৮৪৯-৫০ 
সালে ৬৬ লক্ষ টাঁকার রেশমী বন্ত্রা্দি রপ্তানী হয় এবং উহা কমিয়া 
১৮৬৫-৬৬ সালে সাঁড়ে ১৩ লক্ষ টাকায় আসে। তাহার পর ধীরে ধীরে 
বুদ্ধি পায় এবং ১৮৮৯-৯০ সালে ৫২ লক্ষ টাক! হয়। ইহার পর হইতে 
এরূপ রপ্তানী আর হয় নাই। রপ্তানী বন্ত্রাদির পরিম'ণের স্বতন্ত্র হিসাব 
১৮৯৩-৯৪ সালের আগে রাখা হইত না। এ সালেও ২৫ লক্ষ গঞ্জ 
রেশমী বন্ত্রীদি গিয়াছে এবং তাহাতে সাঁড়ে ৩১ লক্ষ টাক পাওয়া যায়। 
এ সময় এবং ইহার বহু পরেও কেবল রেশমী বস্ত্রের হিসাব রাখা হইত। 
১৯০০-০১ সালেও আন্দাজ সাড়ে ১২ লক্ষ টাকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি যায়, 
বর্তমানে উহা ছুই লক্ষ টাকায় দীাড়াইয়াছে। তন্মধ্যে খাটী রেশমী বস্ত্র 
মাত্র এক লক্ষ টাকার ; পরিশিষ্ট (গ্া)। 


কিন্তু আমদানীর অঙ্ক ঠিক এইরূপ নাই; বলা বাহুল্য ইহার নানা 
বিপর্যয় হইয়াছে । কিন্ত মোটের উপর নকল সিঙ্ক মিলিয় ভারতের 
পক্ষে আমদানী বৃদ্ধিই পাইয়াছে । ১৮৪৯-৫০ সালে কাচা রেশম আমদানী 
২৮ লক্ষ টাকা ছিল। ১৮৬৯-৭০ সালে তাহ' 

১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাক। (ওজন ২০ লক্ষ ৭০ হাঁজার 

পাঁউণ্ড ) হয়। ইহা কমিয়া ১৮৭৬-৭৭ সালে ৪৫ লক্ষ টাকা (ওজন 
১৪ লক্ষ ৬০ হাঁজার পাউও) হইয়াছিল । ১৮৯৩-৯৪ সালে উনবিংশ 
শতাববীর আমদানীর চরম ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার মাল (ওজন ২৯ 
লক্ষ ৪৮ হাজার পাউও) আসে । এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক 
কাচা রেশম আরও অনেক আমদানী হইয়াছে; 
কিন্ত ১৯১৯-২* সালের (২৩ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউগ্ড 
রেশমের জন্য ) ১ কোটা ৭৭ লক্ষ ট্রাকাই চরম। ১৯১২-১৩ সালে 


আমদানী 


রেশম 


রেশম ১৬১৫ 


৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউও্ড (১ কোটী ৬৬ লক্ষ টাঁক1) কাচা রেশমের 
পক্ষে আমদানীর সর্বোচ্চ পরিমাণ । ১৯৩৮-৩৯ সালে উহ! ৬২ লক্ষ ১৭ 
হাজার পাউণ্ড ওজনে দীড়াইয়াছে। 

রেশম হইতে নিম্মিত বন্ত্রাদির হিসাবে আঁমদাঁনীর অঙ্ক বৃদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে ইহা ১৭ লক্ষ টাকার ছিল; ১৮৭৪- 
৭৫ সালে ইহা ১ কোটা ৬ লক্ষ টাকা (৭১ লক্ষ ৫৯ হাজার গজ ) এবং 
বিংশ শতাবীর প্রারভ্তে ইহা ১ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা (২ কোটা ৭ লক্ষ 
গজ ) হয়। মূল্য ধরিলে ১৯১৯-২০ সালে ৫ কোটী ৯২ লক্ষ ৪৩ হাজার 
টাকা (৩ কোটী ১ লক্ষ ৪৯ হাজার গজ)* সর্বশ্রেষ্ঠ । 
পর বৎসরও ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার 
বন্ত্রাদি (২ কোটা ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার গজ) আসে। ১৯৩৩-৩৪ 
সালের ৫ কোটী ১০ লক্ষ গজ বস্ত্রাদি (২ কোটা ৮৬ লক্ষ ৮৬ হাজার 
টাকা) আমদানীর সর্বোচ্চ পরিমাণ; পরিশিষ্ট (ঘ) হইতে 
আমদানীর হিসাব বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার মধ্যে হৃতা, বাণ্ডিল, 
গুলি প্রভৃতি কিছু কিছু প্রস্তত দ্রব্যাদির হিসাব ধর! আছে। 

সর্বপ্রকার মিলিয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে মাল আঁপিযাছে ১ কোটা 
৯৪ লক্ষ টাকার; তন্মধ্যে কাঁচা রেশম ও গুটীব পরিমাণ সর্ববাপেক্ষ। 
বেশী (৬২ লক্ষ ১৭ হাঁজার টাকা)। তাহার পর বস্ত্রাদি (৬৭ লক্ষ 
৪৪ হাজার টাকা); সুতা প্রভৃতি (৩২ লক্ষ ১৬ হাজার টাঁক।) 
রেশম ও অন্তান্ঠ তন্ত মিশ্রিত দ্রব্যাদি ৩১ লক্ষ টাকা ; পরিশিষ্ট ($)। 


বন্ত্াদি 














সপ ৬ শাদা ০ পেশা তি 


₹. ১৯১৯-২* সালে জাপানের একার অংশ ছিল ৩ কে।টা ৩* লক্ষ টাকা; চীন 
১ কোটী ৩৭ লক্ষ এবং হংকঙ ৯* লক্ষ টাকার মাল দেয়। ক্রেতার মধ্যে বোম্বাই ৫ 
কোটী ৭ লক্ষ টাকার মাল লয়। 


+ জাপানের অংশ ২ কোটী ৯৬ লক্ষ, চীন ৮৪ লক্ষ ৭২ হাজার এবং হংকঙ ৮৯ লক্ষ 
টাকা । 


১১৬ 'ভারতের পণ্য 


জাপানই বর্তমানে আমাদের প্রধান বিক্রেতা । চীনের সহিত যুদ্ধে 
লিপ্ত থাকা সত্বেও তাহার স্থান প্রথম । ইটালী, চীন, ইংরাজ বাকী 
অংশ ভাগ করিয়া লয়; পরিশিষ্ট (চ)। 

রেশম এবং রেশমী বস্ত্র শতকর! ৭৫ ভাগ একা বোশ্াই ক্রয় 
করিয়। থাকে । 


রেশমের মূল্যের বহু তারতম্য হইয়াছে । উনবিংশ শতার্বীতে ১৮৭০ 
সালের প্রতি পাঁউণ্ডে ২৬ টাঁকা ছয় আনাই প্রধান । তাহার পর বরাবরই 
কমিয়। ১৯২০ সালে পূর্ব হারে আসিয়া পৌছে। 
১৯২৩ সালের ৩৬ টাঁক। ৮ আন! এবং ১৯৩৩ সালের, 
৯ টাঁকা, বথাক্রমে সর্বোচ্চ এবং সর্ধনিয় দাম; পরিশিষ্ট (ছ)। 

নকল সিক্কের কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
তবে এই প্রসঙ্গে বল! যায় যে, বর্তমানে ১ কোটী ৭২ লক্ষ পাউও তস্ত 

৯৫ লক্ষ টাকাঁতে আসিতেছে এবং নিছক নকল 

সিক্ষের প্রস্তত বন্ত্রাদি প্রায় ২ কোটি ৮৬ লক্ষ 
গজ এবং তাহার মুল্য ৯৮ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়া নকল সিক্ষের সহিত 
মিশ্রিত অন্যান্য যৌগিক তন্তজাঁত বস্ত্রাদি আসিতেছে এবং ইহাদের 
সম্মিলিত মূল্য কিঞ্চিদধিক ছুই কোটী টাঁকা। 

নকল সিক্কের আন্দাজ ৯০ ভাগ জাপান দেয়। ১৯১৮-১৯ সালের 
সরকারী হিসাবে নকল সিন্ধ স্বতন্ত্র আসন পায়, জাপান তখনও 
ভারতের ক্ষেত্রে আসিয়া পদার্পণ করে নাই। ১৯২৬ সালে জাপানের 
স্বতন্ত্র হিসাব রাঁথা সুরু হয়, তথন ইটালীর স্থান ছিল প্রথম, এখন তাহা 
জাঁপাঁনের বহু পিছনে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় 
নাই; এদিকে কত বড় বিরাট বাঁজার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দখল 
করিবার কোনও চেষ্টা নাই । 


মুলা 


কৃত্রিম রেশম 


রেশম ১১৭ 


রেশমের ব্যবহার সঞ্ন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; মোটামুটি 
ইহা সকলেরই জানা আঁছে। রেশমী বস্ত্র শুচি বলিয়া ইহা পৃজাদির 
কার্যে পরিহিত হইয়া! থাকে । টেকসই, মোলায়েম প্রভৃতি গুণের 
জন্য ইহার আদর খুবই বেশী। ধনীর ঘরে ইহার প্রচলন বেশী, কারণ 
ইহা অন্য তন্ত অপেক্ষা মূল্যবান। আমেরিকায় 
মহিলাদের পা-জামা এবং পোষাক করিতে বহ্ছ 
রেশম লাগে; তাহা ছাড়া এখন বর্ধাতি (কম89):001) করিতে 
রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে । পশমের সহিত মিশাইয়া গরম 
কাপড় হইতেছে এবং ইহা! অমিশ্র পশমের কাপড় অপেক্ষা অপরিবাহী 
€000-0070000607) বলিয়া নিগ্রারিত হহয়াছে। জাপানে রেশম 
অত্যন্ত সন্ত হওয়ায় গরম কম্বলে লাগিতেছে। এই কম্বল নরম, গরম, 
ধূলাবিহীন এবং কীটের উপদ্রব হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত । মন্তক 
আবরণের দ্রব্যাদি, টুপী প্রভৃতি (8118. 1১9108018 11868) তৈয়ারী হইতেছে। 
রেশমের শৃতায়, নান! প্রকার আঠা (61887) লাঁগাইয়৷ রেশম কঠিন 
করিয়া লইয়া তাহাতে এই সকল প্রস্তত হয়। মাছ ধরা জালে এমন 
কি বড় “টান! জাল” এবং দ্রব্যাদি ঢাকা দিবার জন্য ত্রিপল তৈয়ীরী 
করিতে রেশম দেখা দিয়াছে । যদ্দিও দাম বেশী পড়ে, তথাপি আঁধক কাল 
স্থায়ী, হাক্কা এবং ব্যবহারের পর তুলিয়া! রাখিবার স্থান কম লাগে বলিয়া 
রেশমী জাল ও ত্রিপল প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। রেশম শ্রীপ্র শুকাইয়া 
যায় বলিয়া, ইহা মপেক্ষারুত অধিক উপযোগী । এ সকল কাধ্যের জন্য 
বরাবরই তৃলা1 বা শণ ব্যবহৃত হইত। তাঁহার উপর এরোপ্রেন হইতে 
অবতরণের জন্ত প্যারাজুট ()8:901)0666) এবং বারুদের জন্য হাহা ব্যাগ 
ও তৈয়ারী হইতেছে। সুইজারলও হইতে পূর্বের আট! ময়দ। ছাকিবার 
জন্য যে চালনী ব্যবহার হইতঃ এখন রেশমী চাঁলনী তাহ! দূর করিতেছে। 


ব্যবহার 


১১৮ "ভারতের পণ্য 


রেশম অথব! রেয়ন হইতে নক্সা করিবার বস্ত্র বা কাগজ (68017 
010), নাঁনীরূপ মোটা সুতা, দড়ি, মোটরের চাকা, জানালার 
খড়খড়ি, টেনিস র্যাকেটের “তীত”, টাইপরাইটের ফিতা, মশারির 
জালি-কাপড়, তোয়ালে, জুতা, ইলেকাট্রক তারের আবরণী প্রভৃতি 
সবই তৈয়ারী হইতেছে। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত বীঁধিয়! দিবার 
জন্য রেশমী সথতার প্রয়োজন । একেবারে রদ্দি রেশম নানা প্রক্রিয়ায় 
একপ্রকার আকার ধারণক্ষম কর্দম-কোমল পদার্থে (01%8610 108691015]) 
পরিণত হইতেছে; ইহা বিদ্যুৎরোধক বলিয়া বিশেষ স্থৃবিধা হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া স্বল্প ওজনের এবং অপেক্ষাকৃত কম দাহা করিয়৷ প্রস্তত 
করিয়া লইতে পারায়, ইহা! নানারূপ কাজে লাগান সম্ভব হইয়াছে । 

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়৷ দেখিয়াছেন যে, সকল প্রকার উত্ভিজ্ঞ 
বাজাস্তব তন্তর মধ্যে রেশমই সর্বাপেক্ষা শক্ত বা দৃঢ়; এমন কি ইহা) 
সমস্থল ইস্পাতের তারের এক তৃতীরাংশ শক্তি ধারণ করে। বিছ্যুৎ- 
রোধক বলিয়া ইহা বৈ্যুতিক যন্ত্রাদি ও “তার” (৫816) প্রভৃতিতে 
লাগে। 

রেশমকীট ও উন্নত ধরণের গুটা পালন সম্বন্ধে জগতে বহু প্রকার 
উন্নত শিক্ষণ ও প্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে, কিন্ত ভারতবর্ষ এ বিষয়ে এখনও 
বহু পিছনে পড়িয়া আছে। তাহ! ছাড়া এই যে 
বিদেশী রেশম আসিয়া দেশের শিল্প নষ্ট করিয়। 
দিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার ভার সরকারের উপর । যদি এখনও 
রক্ষণ শু্ধ স্থাপিত হয় এবং সবল ও নীরোগ কীট আনিয়া দেশ মধ্যে 
তাহার আরও উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে, তাহা৷ হইলে বৎসরে চারিবার 
গুটা পাইয়া ভারতবর্ষ জাপান ও অন্যান্য দেশকে সহজেই হটাইয়া দিতে 
পারে। 


উপসংহার 


পরিশিগ 


€(ক) 
(১৯৩৮) 
পৃথিবীতে উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ 
পরিমাণ পরিমাণ 
লক্ষ পাঁউও লক্ষ পাউও 
জাপান ৮৮৮ ৮১৬৭ গ্রীস 9 ৬ 
ইটালী ... রর ুর্ ্ 
রুশ গণতন্ত্র *** ৪০ বুলগেরিযা ৪ 
কোরিয়া ৪ ৩৯ ফ্রান্স ১ 
চীন ও ভারতবর্ষের উৎপন্ন রেশমের সঠিক পরিমাণ 
জানিবার উপায নাই। 
(খ) 
১৮০৯-১০ হইতে কয়েক বৎসরে 
বাঙ্গলা দেশে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীতে 
সংগৃহীত এবং ইংলগ্ডে বিক্রীত 
রেশমের পরিমাণ ও মূল্য 
হাজার পাউও হাজার টাকা 

১৮০ ৯১-১ ০ মা ২১৪৩*৩ 25 ৫৫১০২ 
১৮১১-১২ **, ৩১৭৭৪ টা ৮৯১৩১ 
১৮১২-১৩ ৮০, ৬১৩৩০ ডি ১,২৬১৯৭ 


১৮১৩-১৪ ৮০, ৮১১৯০ *** ১৪২১১৯ 


৯২০ 


(অনু্থত) 


৯৮১৪-১৫ 
১৮১৬-১৭ 
১৮১৮-১৯ 
১৮২০-২১ 
৯৮২২-২৩ 
১৮২৪-২৫ 
১৮২৬-২৭ 
১৮২ ৭-২৮৮ 
১৮২৮-২৭৯ 


১৮৩০-৩১ 


ভারতের পণ্য 


হাঁজার পাউও 


৬১২৪২ 
৬১১৬২ 
৬১৯২ ৬ 
৭১০৬৩ 
৮১৪৪৫ 
৭১২৬০ 
৯১৫৮৬ 
১০১৪ ৭*৯ 
১০১১২ ০ 


১০১৭৯"৭ 


(গ) 


হাজার টাকা 
১,২০১৫৩ 


৮৫১১৪ 
১১,৩৪১৮৮ 
১১০০১৩২ 
১১২৬১৯৭ 
১১৩৯৯ 
১১১ ০১৬৬ 
১১৩৫১৯৯ 
১১২৭১৫৩ 


১১১৬১৮২ 


রগানী-_রেশম ও রেশম জাত বস্ত্রা্দি 


১৮৪৯-৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য 
রেশমী বন্ত্রা্দি 


৯৮৪ ৯-৫০ 
১৮৫ ৪-৫ ৫ 
১৮৫৯-৬৩ 
১৮৬৪-৬৫ 
৯৮৬ ৭-৬৮ 


১৮৬৪-৭৩ 


১৫১৮২ 
২২১২৬ 
২৫১৯৪ 


রেশম 


(+) হাজার 
টাকা 
৯৯১৯১ 


৭৫১৩২ 
১১২২১২৮ 
১১৭৪১৮৮ 


২১৩৩১৪৩ 


২১৩৪১২৩_ 


হাজার 
গী 


(1) হাজার 
টাক! 
৬৬২৬ 


৩৯,৫৩ 
২৮১৭৩ 
১৫১৯৯ 
১৪১৬০ 


২১১৩১ 


পরিশিষ্ট রেশম ১২১ 


€(অনুস্থত) 
রেশম রেশমী বস্ত্রাদি 

হাজার (*) হাজার হাজার (1) হাজার 

পাউও টাক। গজ টাকা 
১৮৭৪-৭৫ ৪৭১৩১ ১১১৯১৫৩ ৩৮১৩২ 
১৮৭৯-৮০ ১৬১৭৩ ৬০১৪৩ ২৪১৮৮ 
১৮৮৪-৮৫ ১৭১০৪ ৫০১৯৩ ৩৫১৯৫ 
১৮৮৯-৯০ ২২১০৬ ৬৭১৩৮ ৫১১৮৫ 
১৮৯৪-৯৫ ১৪১২৬ ৫২১৭২ ১৭১১৮ ২৫১৭৩ 
১৮৯৪-০ ০ ২০১৩১ ৬৭৯৮৬ ১৪১৩৯ ১২১৮৯ 
১৯০৪-০৫ ১৩১৪৪ ৪৯,৭০ ৬১৯৮ ৭১৩১ 
১৯০৯-১ ৩ ২০১৭৬ ৫০১৭৬ ৭১৮৭ ৮১১৭ 
১৯১৪-১৫ ৫১১৬ ১১১৯১ ৩১৬৭ ৩১৪৫ 
১৯১৯-২০ ১৪১৫১ ৪১১৩১ ৩১৭২ ৫১৬২ 
১৯২৪-২৫ ১৬১৪৬ ৩৮১০৭ ১১৮৭ ২১৭৫ 
১৯২৯-৩৩০ ১৩১৪৬ ৩০১০০ ২৮২ ২১৩১ 
১৯৩৪-৩৫ ৬১৮৭ ২,৬০৩ ২১০১ ১১৯৯ 
১৯৩৬-৩৭ ৬১৭৭ ৪.১২ ৭১১৬ ২১৮৩ 
১৯৩৮-৩৭৯ ৩৬৩ ১৩৮ ২১৪১ ৯১৮৪৯ 





ইদানীং এই | পরিমাণের মধ্যে খাটা রেশমের অংশ অতি সামান্য; 
অধিকাংশই রেশম ও গুটা। গত পাঁচ বৎসরের মোট পরিমাণের মধ্যে খাটী রেশমের 
ংশ নিমে দিলাম ৫ 


মোট---হাজার পাউগ্ড খাঁটী রেশম 
হাজার পাউও 
১৯৩৪-৩৫ ৬১৮৭ ৩ 
১৯৩৫-৩৬ ৯৭৭৯ ৫৩ 


১৯৩৬-৩৭ ৬১৭৭ ৬৪ 


১২২ ভারতের পণ্য 


মোট--হীজার পাউও থাটা রেশম 
হাজার পাউও 
৭৯৩৭. ৩৮ 816৫ ও ১৬ 
১৯৩৮-৩৯ ৩১৬৩ ৩৮ 


1 পুর্বে অমিশ্র রেশমী বস্ত্র অধিক যাইত। পরে অন্ত তন্তর সহিত মিশাইয় 
প্রস্তুত বপ্রাদ্দির মোট পরিমাণ দেখানে! হইয়াছে । গত পীচ বৎসরে মোট বস্ত্র এবং 
অমিশ্র রেশমী বস্ত্রের পরিমাণ নিম্নে দেখান হইল £_ 


মোট অমিশ্র রেশমী বন্তর 
হাজার গজ হাজার গজ 
১৯৩৪-৩৫ ২,৬০১ ১১১৬ 
১৯৩৫-৩৬ ৩৯৪ ৭১ 
১৯৩৬. ৩৭ ৭১৬ ১০৩ 
১৯৩৭- ৩৮ ৫১৬৩ ১৩৮ 
১৯৩৮-৩৪৯ ২১৪১ ৮৯ 
€ঘ) 


আমদানী- রেশম ও রেশমজাভ বস্ত্রাি 


১৮৪৯-৫০সাল হইতে বিশিষ্ট কয়বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য 


রেশম রেশমী বস্ত্রাদি * 
হাজার হাজার হাজার হাজার 
পাউও্ টাকা গজ টাকা 

১৮৪৯-৫০ ২৭১৬২ ১৬৮৯ 
১৮৫৪-৫৫ ৩৯১১২ ২৯,৬৩ 
১৮৫৯-৬০ ৪৬১১৩ ১২১৮৩ 
১৮৬৪-৬৫ ১২১৭৬ ৪৯১৪০ ২৯১৫৮ 


* ইহার মধ্যে রেশমী শৃতা, রেশম ও অগ্ঠান্ত তস্ত মিশ্রিত বন্ত্রাদি গেঞ্ি, মোজ।, 
প্রভৃতি পড়ে । রেশমী শৃতার (92) মুলা £--১৯৩৬-৩৭ সালে ৬১ লক্ষ টাকা, 
১৯৩৭-৩৮ সালে ৬১ লক্ষ এবং ১৯৩৮-৩৯সালে ৩২ লক্ষ টাক! । যুদ্ধের জন্ত জাপান 
পূর্বের মত রেশম রপ্তানী করিতে না পারায় ১৯৩৮-৩৯ সালে অঙ্কের পরিমাণ কিছু 
হ্বাস পাইয়াছে। 





পরিশিষ্ট__রেশম 


(অন্ুস্থত) 


১৮৬৯-০৭ ৩ 
১৮৭৪-৭ ৫ 
১৮৭৯-৮০ 
১৮৮৪-৮৫ 
১৮৮৯-৯৩ 
১৮৯৩-৭৪ 
১৮৯৪-৯৫ 
১৮৪৯৯-৩ ৩ 
১৯০৪-০ ৫ 
১৯০৯-১৩ 
১৯১২-১৩ 
১৯১৪-১ ৫ 
১৪১১ ৪০৭ ০ 
১৯২০-২১ 
১৯২৪-৭ ৫ 
১৪৯২০৯-২৩০ 
১৯৩২-৩৩ 
১৪৯৩ ৩-৩৪ 
১৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৯৩ ৭-৩৮ 


১৯৩৮-৩৯ 


রেশম 


হাজার পাউও্ড হাজাঁব টাক 


২০১৯৭ 
২৪১০৯ 
২০১০৫ 
১৮১৩২ 
২৩১৬০ 
২৯১৪৮ 
২৪১৯৪ 
১৬১৯৫ 
১৮১৫৯ 
২৩১২০ 
৩৫১৭৪ 
২৩,১০৩ 


২৩,৪৩ 


১১৩৫১১৭ 
১,৩০১৯৪ 
৬৮১৩২ 
8৪১৭৬ 
১১০৬১৭৩ 
১১৩৬১০২ 
১১০৩১৬৫ 
৫৭১৬১ 
৭৩১৪১ 
৯৭১৭০ 
১১৬৬৪ ৫ 
১১১৩১৩৫ 
১১৭৭৯ 


১,৬৩,২২ 


১২৩ 
রেশমী বস্ত্রাদি 

হাজার গজ হাজার টাক! 

২৭১১১ ৬৯১৯৯ 

৭১১৫৯ ১১০৬১৫৭ 

৮৫১০৩ ৮৩১৭৯ 
১,২০১৮০ ১১২৭১৩৪ 
১৫৪১০ ৫ ১১৭৭১৮১ 
১১৬৪১১৯ ১৮২১৭৯ 
১১৩৮১৮৮ ১১২৭১৭৪ 
১১৮১৪ ৫ ১১১২১৯৮ 
২১৪৮১৫৭ ২১১১)৮১ 
২১৬২১৩১ ২১৭৬১৪৬ 
৩,১৩১,৩৬ ৩১০৫১৩১ 
৩১৫৫১০২ ১৯৬৮৯ 
৩১০ ১১৪৯ ৫১৯২১৪৩ 
২১৪:৩,৪৬ ৫১৫৯১৩১ 
১১৭৮১৯৮ ৩,৭১১২০ 
২১৫৯১১৫ ৩,৩৫১৩০ 
৪১৫০১৬১ ৩১১৬১১০ 
৫১০ ৯১৭৭ ২১৮৬১৮৩ 
৪১৬৭১১১ ২১৭৯১৭২, 
২১৭৭১৯৫ ১৭৭১৪ ৫ 
২১৯৮১৯৯ ১১৯০১৯০ 
২২৭১৬২ ১১৩১১৯৬ 


১২৪ ভারতের পণ্য 
(ঙ) 


( ১৯৩৮-৩৯ ) 
আমদানী-_ রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি 
মোট-__১,৯৪১১৪,২৮৯ টাকা 
(চীন ও জাপানের যুদ্ধের জন্য আমদানী হাস পাইয়াছে) 


হাজার পাউও হাজার টাকা ৭). 
রেশম, গুটী, ইত্যাদি ... ২২১৪৮ ২২ ৬২১১৭ ৩২০ 
রেশমী সুতা রি ১১১২০ *** ৩২১১৬ ১৬৬ 
রেশমী বস্ত্রাদি *তত১৩১৬৭1 :, ৬৭১৪৪ ৩৪*২ 
রেশম ও অন্য তন্ত মিশ্রিত 
বস্ত্রাদি ৬১৮৫ 2 তত ৩০১৯১ ১৫৪ 
গেঞ্জি, মোজা! প্রভৃতি *** ৮০ ৯৫. -_ 
সেলায়ের হৃতা ০ ৮৯ নি ২৮ টি 


১১৬৮১৭৩১০৫৬ গজ 


++ 


৫৮১৮৮১৭৯৪ গজ 


€চ) 
আমদানী-_ বিক্রেতার নাম ও অংশ * 
হাজার টাকা! শতকরা অংশ 
জাপান রঃ ৯৬১৭০ টা ৪৯৮ 
চীন ৬১১৮৯ ন্‌ ৩১৯ 


ইটালী, ব্রিটেন ও অপরাপর । 


* সুতা, মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রেতার অংশ, এই অন্কে নাই। জাপানই সকলের 
প্রধান! 


শগ ১২৫ 


(ছ) 
রেশমের মূল্য 
১৮৬১ হইতে বিশি্ কয়েক বৎসরের হিসাব 
(প্রতি সের_-১৮৬ পাউগ্-_বিদেশী কুঠী ও 
কাশিমবাজারের ছড়ি) 


সাল টাকা আন সাল টাকা আন 
১৮৩৬১ উদ ১২ ১৯১০ ১৩ ১০ 
১৮৬৫ ২১ ৩ ১৯১৫ ১৫ ১২ 
১৮৭০ ২৬ ৬ ১৯২০৩ ২৮ ০ 
১৮৭৫ ১৩ ৮ ১৯২২ ৩৩ 

১৮৮০ ১৯ ১২ ১৯২৩ ৩৬ ৮ 
১৮৮৫ ১৩ ০ ১৯২৫ ২০ ১২ 
১৮৯৩ ১৮ ৪ ১৯৩০ ১৫ ৮ 
১৮৯৫ ১৫ ৬ ১৯৩১ ১০ ১২ 
১৯০০ ১৮ ৪ ১৯৩৩ ৯ ৪ 
১৯০৫ ১৬ ০ ১৯৩৭ ১২ ৮ 


শাণ (98111) 1716701)) 

ভারতবর্ষে শণের ব্যবহার বহুদিন হইতে চলিয়! আদিতেছে। অনেকে 
মনে করেন যখন তুলার বস্ত্র প্রচলিত হয় নাই, তখন হইতে শণের বিষয় 
লোকে অবগত ছিল। বর্তমানে ভারতে যে জাতীয় শণ দেখা যায়, তাহা 
এই দেশেই প্রথম জন্রলাভ করিয়াছে । অপরাপর 
দেশে নানাপ্রকার শণ প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহার 
চাষও এই দেশে প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে । ফলে একই দেশে নানারকম 
শণের আঁবি9াব হওয়া সম্ভব হইয়াছে । 


পুরাতন পরিচয় 


১২৬ ভারতের পণ্য 


বিদেশী বণিকের হিসাবে ১৭৭৪ সালের পূর্বে ভারতীয় শণের উল্লেখ 
নাই। আয়রনসাইড নামে ভদ্রলোক শণবৃক্ষের পরিচয় দিতে গিয' 
ৰলিয়াছেন, উক্ত বৃক্ষের ছাল হইতে নানারূপ বজ্জুঃ প্যাকিং কাপড়, জাল 
প্রভৃতি তৈয়ারী হয় এবং পুরাতন হইলে ইহা হইতে দেশের প্রয়োজনীব 
প্রায় সমস্ত কাঁগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

জগতের বাঁজারে নানা নামে শণের প্রচলন আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে 
প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; (১) গাঁজা-ভাঙ্গ-সিদ্ধি 
গাছ--08101091018 92158 0: গা 06100) 7 (২) শণঃ ফুল শণ, 
ভাগ! শণ, চুণ পাট ইত্যাদি -_070%21805. 1010068 
09801) 11010]. ইহা ছাড়া শিশল- 4285৪ 
8188]80 এবং বিম্লিপট্টম পাঁট-_31919008 08002101009 0. 
[06200980 ৪801) এবং আরও অন্ান্ত নীমে শণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মানিলা, মরিসস্ঃ “ধন্ুর্গ,ণ” বা 1১০৪8 ইত্যাদি নামেও পণ্যের 
বাজারে শণের পরিচয় আছে। 

পূর্বেবেই বলা হইয়াছে, শণ ভারতের নিজন্ব সম্পত্তি, কোঁথাঁও হইতে 
বীজ আমদানী করিয়া চাষ করিতে হয় নাই ; ভারতের নানাস্থানে ইহা 
আপনা হইতেই জন্মলাভ করে। বর্তমানে বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, মদ্র 
প্রভৃতি স্থানে প্রচুর শণের চাঁষ হয়। মড্রের মধ্যে গোঁদাবরী, তিনেভেলী 

ও কৃষ্ণা জেলা এবং করদ রাজ্য ভায়দ্রাবাদ__এই 
কয় স্থান মিলিয়! প্রায় দুই লক্ষ একর জমিতে চাঁষ 

হয়। যুক্তপ্রদেশেও জমির পরিমাণ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নচে। বালা, 
পঞ্চনদ ও বিহাঁর-_সমন্ত প্রদেশ মিলিয়াও মদ্রের সহিত সমান হয় না। 

বর্ষার প্রারস্তে জমিতে খুব ঘন করিয়। বীজ ছড়াইয়া দিয়া ভাঁদ্র- 
আশিিনে চাঁষ উঠাইয়। লওয়া হয়। ইহাইওপ্রধান চাষ; ইহা ছাড়াও প্রায় 


জাতির বিভিন্রত। 


চাষের প্রধান কেন্দ্র 


শণ ১২৭ 


সকল সময়েই চাঁষ করিতে পারা যায়; চার পাচ নাসের মধ্যে গাছ পুষ্ট 
হইয়া উঠে। শণ গাছ কেবল থে চাঁষীকে তত্ত দান 
করে তাহা! নহে, ইহাতে জমির উর্ধরাশক্তি বৃদ্ধি 
করে। গো-জাতীয় পশুদিগের খাছ্যেও ইহার ব্যবহার আছে। পাটের 
ন্যায় জলে ভিজাইয়৷ বুক্ষকাণ্ড হইতে তন্ত পৃথক করা হয়। 


পৃথিবীর বনুস্থানেই শণ জন্ষিয়া থাকে, কিন্তু ক্যানাবিস স্যাটাইভা 
বা ভাঙ্গ-শণ ছাড়া অন্য শণের হিসাব রাঁথা হয় না। ভারতবর্ষের রপ্তানী 
অধিকাংশই ফুল-শণ বা 0:08812719 10008. সেই সঙ্গে অবশ্ট অন্য 
শণেরও রপ্তানী আছে? কিন্তু তাহার পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য 
নহে । বর্তমানে (১৯৩৮-৩৯) রপ্তানীর পরিমাণ ৮ লক্ষ ২০ হাজার হন্দর 
এবং মুল্য ৭২ লক্ষ টাকা; পরিশিষ্ট (ক)। বাঙ্গলার চাষের জমির 
পরিমাণ জানা নাই, কিন্ত এই রপ্তানীর অধিকাংশই বাঙ্গল৷ বন্দর 
হইতে চলিয়া যায়। আমাদের দেশে খুব সামান্য পরিমাণ অসংস্কৃত 
বা কাঁচা শণের আমদানী আছে । 

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানীর শণের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বাঙ্গলায় 
ধ্ররূপ নাম, বেনারস (কাঁণী), গ্রান (সবুজ) বা রায়গড় এবং বাঙ্গলা ; 
বোম্বাই প্রদেশ, _পিলিভট্‌, মধাপ্রদেশ, দেওগড় এবং গুলবগ ; আর 
মদ্রে» _কচ্চকিনাড়ী (0008789%), গোপালপুর, 


ওয়ারাঙ্গাল ও উত্তর গোদাবরী ([07)97 090৬- 
2) নামে পরিচিত । 


কতক পরিমাণ শণ রপানীর পূর্বের কারখানায় চিরুণী দ্বার! 
“আচড়াইয়া৮ (1998190. 0৮ 0020999) দেওয়া হয়। তাহাতে অনেক 
শণ বাদ পড়ে। কিন্তু ত্র মিহি শণের বিশেষ ব্যবহার আছে এবং উচ্চ 
দরে বিক্রীত হয়। 


চাষের কাল 


বাণিজ্যে বিভিন্ন নাম 


১২৮ ভারতের পণ্য 


বোম্বাই ও মদ্র মিলিত হুইয়। যত রপ্তানী হয়, বর্তমানে এক! বাঙলার 

রপ্তানী তাহার পাঁচগুণঃ পরিশিষ্ট (খ)। বেলজিয়ম ও যুক্তরাজ্য 

আমাদের প্রধান খরিদ্দার ; প্রত্যেকেরই অংশ কুড়ি লক্ষ টাকার কিছু 

কম বেণী । অর্থাৎ মোট ৭৫ লক্ষ টাকার মালের 

রপ্তানীর উক্ত দুই দেশ ৪* লক্ষ টাকার মাল লইয়া 

থাকে । জার্মাণী, ফরাসী, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি অপরাপর অনেক দেশই 

ভারতের খরিদ্দার ; পরিশিষ্ট (গা )। আমদানী শণের মধ্যে ফিলিপাইন 
হইতে মানিলা শণই প্রধান; পরিশিষ্ট (ঘ)। 


পাট অপেক্ষা সমধিক দৃঢ় হওয়ায় এবং পাট অপেক্ষা জল বা 
আদ্ররতি। সহনক্ষমতা বেণী থাকায়, পাট অপেক্ষা শণ মূল্যবান এবং 
অপেক্ষাকত অধিক প্রয়োজনীয় কাধ্যে লাগিয়া থাকে। দড়ি-দড়া 
সুক্ষ হৃতালী, জালের দড়ি বা স্তা, ক্যানভাস কার্পেট প্রভৃতি কার্যে 
শণের বিশেষ প্রয়োজন । জাহাজ নির্মীণের কাধ্যে সুক্ম শণ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। অব্যবহাধ্য শণ কাগজের কলে চলিয়া যায় এবং শক্ত 
কাগজ তৈয়ারা করিতে লাগিয়া যায়। 


বাণিজ্য 


এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলিয়া রাখা দরকার । এই শণ তিসি 
তন্ত (795) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; প্রচলিত ভাষায় তাহাকেও শণ 
বল৷ হইয়া থাকে । রুশ গণতন্ত্র তিসি-তন্ক এবং ভাঙ্গ-তন্ত চাষে প্রধান 
স্থান অধিকার করিয়া আছে । 


১৮৬১-৬২ সাল হইতে শণ 'রপ্তানীর স্বতন্ত্র হিসাব বাঁখা আরম্ভ হয়, 
তখন ৬* হাজার হন্দরের অধিক রগ্রানী ছিল 
না। ১৮৭৪-৭৫ সালে উহা] ৮০ হাজার হন্দর হয় 

(১১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা)। ১৯০০-&১ সালে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার হর 


শণের রপ্তানী 


পরিশিষ্ট-_শণ ১২৯ 


শগ ৩৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায় পৌছে। পরের কয় বৎসরের হিসাব 
পরিশিষ্ট (ঙ ) হইতে বুঝিতে পাঁর! যাইবে। 

১৯২৮-২৯ সালের পর হইতে রপ্তানী ক্রমেই হাঁস পাইতে থাঁকে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মূল্যেরও ভীষণ তারতম্য লক্গিত হয়। তুলনামূলক তিন বৎসরের 
হিসাব দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যস্ত 
৪ লক্ষ ৫৫ হন্দরের মূল্য গড়ে ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা) পরিশিষ্ট ($)। 
১৯২৯-৩০ সালে প্রায় সমপরিমাণ (৪+৩৫ হাঁজার হন্দর) শণের দাম 
৬৮ লক্ষ টাকা হয় এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ৪ লক্ষ ৩৭ হাঁজার হন্দরের দাম 
৩১ লক্ষ টাক হইয়! যায়; পরিশিষ্ট (ক)। 


পরিশি্ 


(ক) 


১৯২৯-৩০ সাল হইতে রপ্তানীর হাস ও বৃদ্ধির পরিমাণ নিক্নলিখিত 
অঙ্ক হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । ১৯৩১-৩২ সালে সর্বাপেক্ষা কম 
রপ্তানী হইয়াছিল। পরে বাড়িতে থাঁকেঃ কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালের পূর্বে 
এঁ বুদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে । 


হাজার হন্দর হাজার টাক! 
১৯২৯-৩০ টি ৪১৩৫ ডঃ ৬৮০৩৩ 
১৯৩০-৩১ *** ২১৯৩ ৮০, ৩৯১৩০ 
১৯৩১-৩২ ০০, ২১২৪ * ২৬১৯০ 
১৯৩২-৩৩ -*, ২৪৮১ ** ৩২১১৬ 
১৯৩৩-৩৪ ০০ ৩১৮৮ ৮, ৩৬১০৯ 
১৯৩৪-৩৫ ৪৪ ৪১৩৭ টি ৩৯১০৩ 


নি 


১৩৩ ভারতের পণ্য 


হাজার হন্দর হাজার টাকা 
১৯৩৫-৩৬ 2৪ ৬১৪৩ চি ৬০১৩৪ 
৯৩৬৩৭ ৩৪৪ শ১৬৯ হও ৬৯৭২৭ 
১৯৩৭-৩৮ ৪5818 ৮১৩০ টা ৭8১৫০ 
১৯৩৮-৩৯ নতি ৮১১৬ দি ৭১১৯৮ 
(খ) 
প্রদেশ হিসাবে রপ্তানীর অংশ 
হাজার হন্দর হাজার টাকা শতকরা অংশ 
বাঙ্গলা ৭১০৭ ৬০১১২ ৮২১২ 
মদ ৬৮ ৭১৩? ৯৯ 
বোম্বাই ৪২ ৪১৫২ ৭"৭ 


ইহা! ছাড়া শণদ্রব্যজাত দ্রব্যাদি, স্বল্পমূল্যের হইলেও, রপ্তানী আছে 
এবং তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে £_ 


১৯৩৬-৩৭ হু ৫,৬২৩ টাকা 
১৯৩৭-৩৮ ৬৪৬ ৫৭৬০৬ ঠ9 
১৯৩৮-৩৯ ৩৩৩ ৪5 ২৮৩ 59 


আমদ।নী কর। শণের একমাত্র বিক্রেত। ফিলিপাইন । ইহা ফুল-শণ কি ভাজ-শণ 
তাহার সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বল] যায় না। 


(গন) 
ক্রেতার নাম ও অংশ 
( ১৯৩৮-৩৯) 
হাজার হন্দর হাজার টাকা শতকরা অংশ 
বেলজিয়ম ২১৫৩ ২১,৯৮ ৩০"৫ 


ব্রিটেন ২১০৫ ₹১৮১২০ ২৫৩ 


ফ্রান্স ৮০ ৭১১৩ 
জান্মীণী ৫১ ৪১৫ ০ 
গ্রীস ৪৮ ৪১১১ 
ইটালী ৩১ ২১৪৬ 
অপরাপর ৮ -- 
(ঘ) 
আমদানী শগ (17677 ) 
হনার 
১৯৩৬-৩৭ হ্‌ ৩৪,৭০৬ ৪ 
১৯৩৭-৩৮ স ৪৫১৮২ টি 
১৯৩৮-৩৯ বি ২৯,৮৩৬ ৯১৪ 
আমদ্ধানী_ দ্রব্যাদি ( চগফ) 

১৯৩৬-৩৭ পি 

১৯৩৭-৩৮ ০৯৪ ২২১৪৬১৯৯৩ 

১৯৩৮-৩৯ 

( ড) 

পাঁচ বখসরের গড় হাজার হন্দর 
১৯৩১৯-১৩----১৯১৩-১৪ উঠি ৫০৯ 
১৯১৪-১৫--১৯১৮-১৯ ০৯০ ৫৬১ 
১৯১৯-২০-_-১৯২৩-২৪ **. ৪৫৫ 
১৯২৪-২৫-_-১৯২৮-২৯ *. ৫৫৩ 


পরিশিষ্ট -শণ 
হাজার হন্দর হাজার টাকা 


৯৩১ 


শতকরা অংশ 
৯'৯ 
৬২ 
৫*৭ 


৩৪ 


টাকা 
৫১৮৩১২৩৪ 
৮৪২ ৩১১৬৩ 


৩৪৬৮১০ ০৫ 


১৭১০১১৯৫৩ টকা 


ঘট 


১৭,৯৬১০৩২ »ঃ 


হাক্তার টাকা 

৮, ৭৮১২৭ 
১,১৭১৮৭ 

৯০১৪৪ 


১৯১৬,৬৩ 


১৩২ ভারতের পণ্য 


ভাঙ্গ শণ ব। ইন শাণ (02171)1015 9810158) 

ভারতবর্ষে যদিও ফুল-শণ (0:0%9190% 100068) বেশী পরিমাণে 
জন্বিয়া থাকে, তথাপি ভাঙগ-শণ একেবারে উপেক্ষার মত নহে । ইউরোপ 
অঞ্চলে বিশেষতঃ কশিয়া, জান্মীণী, লিথুয়ানিয়া, পোলগু, ল্যাঁটভিয়া, 
বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে এই শণই বেশী এবং ইহাকে সে. সকল দেশে 
[09 11010] নাষে অভিহিত করা হয়। 

ইন্দ্রশণ ভারতের প্রায় সকল স্থানেই জন্বিয়া থাকে। রুশিয়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং তন্লিকটবর্তী স্থানসমূহ, জাপান ও উত্তর চীন, 
হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সকল, বিশেষতঃ কাশ্ীর, কুমাযুন প্রভৃতি 
স্থানে এই গাছ আপনা হইতেই জন্মায়। সিন্ধু 
প্রদেশেও কিছু কিছু চাঁষ হইয়া থাকে। পণ্ডিতের! 
মনে করেন ইন্ত্রশণ গাছ ভারতের বাহির হইতে কোন সময়ে আনীত হইয়া 
থাকিবে । 

এই গাছগুলির ত্বক, বীজ, পত্র ও আঠা সবই কাজে লাগে। মূলতঃ 
তন্তর জন্ত ইহার পরিচয় বেশী । বীজ ও বীজের তৈল মানুষের বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ; এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ “ভারতের পণ্য” প্রথম খণ্ডে 

দেওয়া হইয়াছে । ইহার নানা অংশ হইতে তিন 
প্রকার মাদক শক্তিসম্পন্ন বস্ত পাওয়া যায়। গাছের 

পত্র ও নৃতন মুকুল শু করিয়া ভাঙ্গ, সিদ্ধি বা বিজয় প্রস্তুত হয়। 
এই “বিজয়” নাম হইতে শারদীয়া ছু পূজার বিজয়ার দিন ইহা খাইবার 
রীতি প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়! মনে হয় *। 


1 ১৮৫ পৃষ্ঠা । 


* সামান্য পরিমাণ সেবনে যে নেশ। হয়, রাবণ বধের আনন্দের কথ! ম্মরণ করিয়। 
হিন্দুরা এ দিন মৃছু উত্তেজনা দ্বার! আনন্দলাভের জন্য ব্যবহার প্রচলিত করিয়া তুলিয়াছে। 


প্রাপ্তি স্থান 


ব্যবহার 


ভাঙ্গ শণ বা ইন্দ্র শণ ১৩৩ 


সিদ্ধির পরই চরসের স্থান । পাতায়, ভালে, ফুলের ভাটায়, জটায় 
এবং ফলে যে আঠাল পদার্থ পাওয়া যাঁয় তাহাকে চরম বল। হয়। গাছে 
ফুল আসিবাঁর মুখে স্থানে স্থানে ঈষৎ সবুজ রঙের 
আঠা! দেখ! দেয় এবং লোকে তাহাই সংগ্রহ করে। 
স্ত্রীবৃক্ষের ফুলের জটা শু করিয়া লইলে গাঁজা পাওয়! যায়। ফুলের 
“ঝুরির' গাত্রে যে আঠাল পদার্থ বাহির হুইয়! শু হইয়া যায়, তাহাই 
ইহার উগ্র মাদকতা! শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাঁকে | 

গাছগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পাচ হইতে পনের ফুট পধ্যস্ত হইয়া! 
থাকে এবং ইটালীতে কুড়ি ফুট লম্বা গাছও দেখা যায়। বিদেশীয় 
পণ্ডিতদের মতে পুংও স্ত্রী পুষ্প ব্বতন্ত্র গাঁছে ফুটিয়া থাকে এবং পুং- 
পুষ্পধারী বৃক্ষের তন্তু অপেক্ষাকৃত হুক হয়। ভারতবর্ষে যে 
সকল গাছে ফুল, মঞ্জরী প্রভৃতি বেণী পরিমাণে 
জন্মে, সেই সকল গাছ হইতে উত্কৃষ্ট তস্ত পাওয়! যায় 
না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে এই বৃক্ষের তন্ত মোটেই বাণিজ্যোপযোগী 
পণ্য বলিয়৷ মনে কর! হয় ন|। 

পাট ও ফুল-শণের ন্যায় ভাঙ্গ গাছ জলে ভিজাইয়! কাণ্ড হইতে 
তন্ত পৃথক করিবার রীতি প্রচলিত আছে। 

আমাদের দেশে মোটা দড়ি দড়া প্রভৃতি শাদাসিধা কাজের জন্য এই 
তন্ত ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের তন্তব উত্কুষ্টতর এবং তাহ! হইতে নানাবিধ 
দ্রব্যাদি প্রস্তত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য, শক্তি এবং জল ও আদ্রতা সহ্য 
করিবার ক্ষমতা পাট অপেক্ষা বহু গুণে বেশী। কিন্তু তিসি-তত্ত হইতে 

ইহার আশ কঠিন এবং তাহার নমনীয়তা কম। 
ইটালীর তত্ত সর্বাপেক্ষা ভাল ; কোমল, উজ্জল এবং 

সাধারণতঃ ছয় হইতে নয় ফুট দীর্ঘ হয়। যেখানে জলের সহিত 


সিদ্ধি, চরস, গাজ! 


বৃক্ষ পরিচয় 


ব্যবহার 


১৩৪ ভারতের পণ্য 


সর্বদা যোগাযোগ আছে, সেখানে ভাঙ্গ তস্তর দড়ি, দড়া, স্তালী 

প্রভৃতি উপযোগী। কার্পেট তৈয়ারী করিতে ইহার প্রয়োজন সমধিক । 
পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে ইউরোপ অঞ্চলে এই জাতীয় শণ বেশী জন্মায় 

তন্মধ্যে রুশ-গণতহ্রের স্থান সর্বপ্রধান। অন্তান্ত দেশের পরিচয় নিয়ে 
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পোল, হাঙ্গেরী প্রভৃতি | 


বোম্বাই ব৷ দ্াক্ষিণাত্য শণ (7)০০০%) 5৪87) 


ইহার উল্লেখযোগ্য রপ্তানী নাই, তথাপি ইহা! ভারতবর্ষের একটি 
প্রয়োজনীয় তন্ত মনে করিয়! সামান্ত পরিচয় দেওয়া গেল। পণ্যের 
বাজরে ইহ! বিমলি বা বিমলিপট্রম্‌ পাঁট বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। 
বোস্বাই এবং মদ্রে ইহা প্রচুর জন্মে অথচ ইহার জন্য বিশেষ যত ও অর্থব্যয় 
করিতে হয় না। 

ইহার তন্ধ পাট হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ) ইহা সমধিক দৃঢ় এবং উজ্জ্ল। 
কাণ্ডের মূলের নিকট সর্বাপেক্ষা ভাল তন্ত পাওয়া যায়। যখন বৃক্ষের 
ফুল পরিণত অবস্থা! প্রাপ্ত হয়, সেই সময় গাছ কাটিয়া! ফেলিলে সর্বাপেক্ষা 
ভাল তত্ত পাওয়া যায়; ইহাই ইহার বিশেষত্ব । পাট হইতে ইহার এই 
স্থানে পার্থক্য রহিয়াছে । পাটের ফল পাকিয়া গেলে তন্ত হুল্প গুণবিশিষ্ট 
হইয়া পড়ে; সেই কাঁরণে সবে মাত্র ফুল হইতে ফল ধরিলেই পাট কাটিয়া 
ফেল! দরকার । 


ভাঙ্গ শণ বা ইন্দ্র শণ ১৩৫ 


এই শণ উজ্জল কিন্তু মোটা ও কর্কশ এবং নানাকারণেই ইহা পাট 
হইতে অনেকাঁংশ ভাল । দড়ি, দড়া, ক্যানভাস প্রস্তুত করিতে ইহা 
ব্যবহৃত হয় এবং কাগজের কলেও অনেক চালান যায়। 


তিসি-তত্ত (ঘ18%: 117) 
তিসি তন্ত জগতের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্ত । কিন্ত ভারতবর্ষে 
যে চাষ হয়, তাহা! কেবল মাত্র বীজের জন্ত ৷ পরীক্ষার ছ্বারা জানা 
গিয়াছে যে, বীজবহুল বৃক্ষে ভাল তন্ত হয় ন!। 
ভারতবর্ষ হইতে তিসি তন্ত রপ্তানী হয় না। কিন্তু তন্তজাত 
দ্রব্যাদির কিছু রপ্তানী আছে। বর্তমানে ইহা নিতান্ত কম, কিন্তু চেষ্টা 
করিলে ইহা বৃদ্ধি পাইতে পারে। 


১৯৩৬-৩৭ ৬৬৬ ৪০৪১ টাকা 
১৯৩৭-৩৮ রর ১১৭০০ 5) 
১৯৩৮-৩৯ এ ৬৬ ২৫১৩১৬ ১, 


আমদানী করা শণ তন্তর দাম বেশী নহে; কিন্তু তন্তজাত দ্রব্যাদি 
প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার আসে। উহার মধ্যে ক্যাপ্থিস বা ক্যানভাসই 
বেশী, অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকা । মৃত, সৃতালী, কাপড় থলে প্রভৃতি মিশিয়া 
বাকী দশ লক্ষ টাক! ঈীড়ায়। 


১৯৩৬-৩৭ ৮৭" ১০১১১১৯৫৩ টাকা 
১৪৯৩৭-৩৮ ৫ ২২১৪৩৬১৯৪৯৩ 99 
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রুষ গণতন্ত্র --* ৫১৪৪১০০০ টন 
পোলও তত, ৩৭১০০০ ১১ 
জান্মীণী তত ৩৪১০০০ ১১ 
লিথুয়ানিয়া নক ৩১১০০ ৩ না 
বেলজিয়ম -* ২২১৫০০ ৯১ 
ল্যাটভিয়া **" ২৩১,০০০ ১ 


ফ্রান্স, চেকোগ্লপোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রস্ৃতি দেশেও তিসি-তন্ক 
উৎপাদিত হইয়া থাকে । একা রুশের অংশ শতকরা ৭০ ভাগ। 


শিশল (91581 767)1)) 
শিশল ব! শিশল শণ যথারীতি উৎপন্ন করিতে পারিলে ভারতের 
বিশেষ মঙ্গল । অনেক জমিতে অন্ত চাঁষ না হইলেও শিশল হওয়া সম্ভব। 
মেক্সিকো, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, টাঙ্গানাইকা, যবহ্ীপ, প্রভৃতি দেশে 
উত্কৃষ্ট শিশল জম্মে। ভারতবর্ষে বোম্বাই, শ্রীহষ্ট প্রভৃতি স্থানে 
শিশল চাষের চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু যে জাতীয় বৃক্ষ উতকুষ্ট তন্ত দান 
পারিতে পারে, মনে হয়, তাহার সন্ধান এখনও পাওয়! যায় নাই। এই 
সকল স্থান অপেক্ষা মহীশূরে চাষ ভালই হইতেছে, এবং সেখানে উৎপন্ন 
তন্তর পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। পতিত জমিতে এই চাঁষ হইতে 
পারে ভুতরাং সেদিক দিয়া আবার বিশেষ স্ববিধা আছে । বর্তমানে 
রেল লাইনের ধারে বহু শিশল গাছ দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং এ সকল 
পাতা অযত্বে নষ্ট হইয়া যাঁয়। 
আমাদের দেশে নানারকম তত্ত জন্নিয়া থাকে এবং চেষ্টা করিলে 
এবিষয়ে আরও উন্নতি করা সম্ভব এবং প্রয়োজন। ইহাতে যে কেবল 
বাহির হইতে অর্থ আনা সম্ভব হইবে তাহ! নহে, এত টাকায় মালের 
আমদানী বন্ধ কর! সম্ভব হইবে। 


৪ 
আবাদী ফসল 
(18009007) 07019) 
“আবাদী ফসল' মোটামুটা ইংরাজি 1১8768600 0:08 কথার 
বাঙ্গল। অন্ুবাদ। ভারতবর্ষে চাঁষ ও আবাদ বলিয়া ছুইটা স্বতন্ত্র কথার 
সেরূপ বিভিন্ন অর্থ নাই । আমার মনে হয়, যাহা ওষধি নয়, প্রয়োজন 
হইলে যে উত্তিদকে বৎসরাধিক কাল বীচাইয়া রাখ! যাঁয় বা সাধারণতঃ 
যাহার! বাঁচিয়। থাকে? অর্থাৎ পণ্য ছিসাবে যাহার মূল্য বুঝিয়া এক স্থানে 
অনেক বৃক্ষ উৎপাদন করা হয় এবং ধাহাকে বাৎসরিক ণ্চাষ” হইতে ভিন্ন 
করিয়া একটা পার্থক্য হ্ষ্টি করিয়! রাঁখা হইয়াছে, তাহাই আমার মতে 
“আবাদী ফসল+। সাধারণতঃ ইক্ষু বা আক ও তামাক চাঁষ কেন যে 
বটজাতীয় বৃক্ষ রবারের সহিত এক পর্য্ায়তূক্ত হইল তাহা বিশেষজ্ঞর1 বলিতে 
পারেন। গতামুগতিকের ধারাঁমত চা, তামাক, নীল, কফি, ববারঃ ইক্ষু 
বা আক, নারিকেল প্রভৃতি কয়েকটা পণ্যের বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা! 
করা হইল। 

নারিকেল সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পুস্তকের প্রথম খণ্ডে * দেওয়া হইয়াছে। 
অবশিষ্ট কয়েকটা পণ্যের মধ্যে আকের ব্যবহার বহু দিনের; তাঁহার পর 
নীলের স্থান। তাহ! ছাঁড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যগুলির প্রচলন 
আধুনিক বলা যাইতে পাঁরে। কিন্তু তাহা হইলেও পণ্যের তালিকায় 

টাকার পরিমাণ হিসাবে আবাদী ফসলের স্থান তন্তর পরেই। 
এই কয়টা বস্ত লইয়! ভারতের বাজারে প্রতিবৎসর ৩২ কোটা টাকার, 
এবং নারিকেল সহ ৩৩ কোটা টাকার, কারবার হয়। তন্মধ্যে রপ্তানী 


*১১০পৃষ্ঠা। 110 .. 
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২৮ কোটা টাকা, আমদানী তিন কোটা, সংশ্িষ্ট চার বাল্স ধরিলে 
চার কোটা টাকা এবং আমদানী মালের পুনঃ রপ্তানী ছয় লক্ষ টাকা। 

এই সকলের মধ্যে চা সর্বপ্রধান, অর্থাৎ মোট রপ্তানী ২৮ কোটী 
টাকার মধ্যে সাড়ে ২৩ কোটি; তাহার পরেই তামাক । আমদানীতে 
রবারকে প্রধান স্থান দিতে হয়, কারণ রবারজাত দ্রব্যকে উহার 
অন্তর্তৃস্ত কর! হইয়াছে । কাচ! রবার ও কফি রপ্তানীতে টাকার 
পরিমাণ প্রায় সমান, অর্থাৎ কম বেশ ৭৫ লক্ষ টাক।। 

এই সকলের মধ্যে চাঃর রপ্তানী এবং চা এবং চার বাক্স আমদানীতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্য হওয়ায়, এই অধ্যায়েও বাঙ্গলার স্থান প্রধান । 

ভারতের আবাদী ফসলের শক্রু চতুর্দিকে, স্থুতরাং বাণিজ্যক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ীর শ্েন দৃষ্টি থাঁকা প্রয়োজন । ভারতীয় নীলের বে কদর ছিল, 
যৌগিক (85780969) নীল তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছে । 

তওুল, তৈল বীজ ও তন্ত-_ প্রত্যেক শ্রেণীর সকলগুলির মধ্যে একটা 
সাধারণ ব্যবহার আছে; তাহা ছাড়! একই শ্রেণীর পণ্যের বিশেষ গুণ 
হিসাবে তাহাদের পৃথক ব্যবহার দেখিতে পাওবা যায় । কিন্তু প্রচলিত 
ব্যবহার হিনাবে আবাদী ফসলের প্রায় প্রত্যেকটাই স্ব স্ব প্রধান। চা! 
আর কফি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সাদৃশ্য আছে । কিন্তু তাহা ছাড়া একটীর 
সহিত অপরটীর কোনও যোগ নাই । সেই হিসাবেও এই অধ্যায়ের একটু 
স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে । 

বিপদ থাকিলেও, যত্ব করিলে আবাদী ফসলের বাজার আরও 
বাড়াইতে পারা যায়। তামাক, কফি প্রভৃতি পণাগুলির গুণের উপর 
শ্রেণী বিভাগ করিতে পারিলে জগতের বাজারে আরও সমাদর পাইবার 
সম্ভাবনা । ভারতে আকের চাষ বৃদ্ধি করার স্থযোগ আছে, কিন্ত 
বিদেশীয়ের স্বার্থে বহির্ববাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছ্ছে। ভারতীয় বণিকের 


চা ১৩? 


চেষ্টা যর্দি সফল হয়, তাহা হইলে শর্করা বাণিজ্যে ভারত আবার পূর্ব 
স্থান দখল করিতে পারে। 

মোট কথা, নিব্বিকীরভাবে বসিয়া থাকিবাঁর কাল আর নাই। 
যেমন বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দিতা হইতে আত্মরক্ষা করা দরকার সেইরূপ 
বিদেশে আপন পণোর বাজার বৃদ্ধি করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করাও 
অবশ্য কর্তব্য । 


চ (68) 


বর্তমানে চা ভারতের এক সম্পদ, অর্থাৎ প্রতি বখসর বহু কোটি 
পাউও বাহিরে রপ্তানী হয় এবং তাহাতে বিদেশ হইতে টাকা আসে। 
ইহার পরিমাণ নিতান্ত কম নছে, অর্থাৎ ২০ কোটি টাকার উপর। 
প্রকৃতপক্ষে দেশ হইতে যে কয়টি কাচা হইতে সংস্কৃত বা গ্রস্তত (009700- 
06016) মাল বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে চায়ের স্থান ছিতীয় ; 
প্রধান__পাটজাত দ্রব্যাদি । সম্মিলিত রপ্তানীর হিসাবে পাট ও 
পাটজাত বস্ত্র এবং তুলা ও তুলাজাত বস্তর পরেই চার স্থান। 

চর এ সমৃদ্ধি খুব বেশী দিনের নয়, অর্থাৎ ইহার উন্নতির 
স্থসংবদ্ধ ইতিহাস খু'জিয়া পাওয়া যাঁয়। তবে চীনর্দেশে বা ভারতবর্ষে 
কতকাল হইতে যে চা-গাঁছ জন্মিতেছে তাঁহার সঠিক 
হিসাব আজ আর পাওয়। যায় না। 

বিদেশী ওলন্দাজ ও ইংরাজ জাতি এদেশে চা”র বিশেষ পরিচয় 
করাইয়। দিয়াছে । তাহা না হইলে চার ব্যবহার মাত্র চীন দেশে বিশেষ 
প্রচলিত ছিল ) অন্যত্র নহে । শরষ্টপূর্ব্ব ২৭৩৭ সালের চৈনিক অভিধানে 
চার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খ্বৃষ্টীয় পঞ্চম শতাবীতে চিয়াং রাজবংশের 
ইতিহাসে পণ্যরূপে চ1 পরিচয় লাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্ীতে টং 


পুরাতন ইতিহাস 
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বংশের রাজত্বকালে চার উপর নিয়মিত কর ধার্য হইয়াছিল; এ কারণে 
সহজেই অন্ুমীন কর! যায় যে, অন্ততঃ এই সময় হইতে চা”র নিয়মিত 
বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছে । অনেকে মনে করেন এই কালের পূর্বের চীন 
দেশে ওঁষধধরূপেই চা'র প্রচলন ছিল, এবং উত্তেজক পানীয় হিসাবে 
চাঁ”র ব্যবহার ষষ্ঠ শতাবীতে প্রথম আরম্ভ হয়। ৭৮০ খুষ্টাব্ধে কেবলমাত্র 
চা উপলক্ষ্য করিয়া এক পুস্তক রচিত হয় (চা চিং অর্থাৎ চা কাব্য)। 
৯৬০ হইতে ১২৮* সালের মধ্যে চীনের সকল প্রদেশেই চার ব্যবহার 
প্রচলিত হইয়া উঠে। 

যতদূর জানিতে পারা যায়, ৫৯৩ খষ্টাব্ধে চীন হইতে জাপানে চা 
প্রবেশলাঁভ করে এবং উহ্থার ব্যবহার আরস্ত হয়। ওলন্দাজেরা ১৬১০ 
খৃষ্টাব্দে ইউরোপে চা লইয়া যায় এবং আহুমানিক ১৬৩৭ খষ্টাব্দে হল্যাগ্ 
হইতে লর্ড আলিঙটন (1,010 4১101100600) ইংলণ্ডে চা আমদানী করেন । 
১৬৫৭ খষ্টাব্দে প্রকাশ্ভাবে ইংলগ্ডে চা বিক্রীত হইয়াছিল । 

ভারতবর্ষে চা ব্যবহার সম্বন্ধে ম্যাণ্ডেল্সলো (41976 ৪ 
15706]81০)র বিবৃতিই বোধ হয়, প্রথম পরিচয় । তাহার মতে ইংলগ্ডে 
ও ভারতবর্ষে প্রায় একই সময় লোকে চা ব্যবহার আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ 


১৬৬২ খুষ্টান্দে ভাঁরতীযদিগকে ব্যাপকভাবে চ1 ব্যবহার করিতে দেখা 


গিয়াছে। 
বহুদিন পর্ধ্স্ত লোকের ধারণা ছিল, চা একমাত্র চীন দেশের সম্পত্তি 
এবং তথ। হুইতে নানাদেশে বিশেষত; ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
এ ধারণা যে অমূলক তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । চীন হইতে ওলন্দাজ কর্তৃক চা রপ্তানী 
হয় বলিয়া লোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। যদি চীনের সহিত 
কোনও সময় গোলযোগ বাধে এবং ইংলগ্ডে চা আমদানী করিবার 


আরবান 


শি 
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অনুবিধ! হয়, সেই আশঙ্কায় ভারতবর্ষে চা-বাগান প্রবর্তন করিতে চেষ্টা 
করিতে গিয়া! দেখা গেল যে, আসামের জঙ্গলে চ1গাছ জন্মিয়া আছে। 
তাহা হইতে লৌকে মনে করে চীন ও ভারতের সংযোগ স্থলে অর্থাৎ 
এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে যে স্থলে প্রচুর বারিপাত হয়ঃ অথচ 
বৃক্ষমূলে জল জমিয়! থাকে না, সেই দেশই চা বৃক্ষের আদি জনস্থান। 
পরে একদ্রিকে যেমন চীন দেশে ছড়াইয়াছে, অপর দিকে আসামের 
জঙ্গলে আসিয়া বহুকাল অনাদূত অবস্থায় রহিয়! গিয়াছে । 
উপরে বল! হইয়াছে, চীন রাজ্যের সহিত কোঁনও ' গৌলমালের 
সম্ভাবনায় ভারতে চা”র আবাদ করিবার চেষ্টা হয়। সর্ববপ্রথমে ১৭৮৮ 
বনহুর সালে ব্যাঙ্কস্‌ (910 0999101) 73805 ) ভারতের 
মরে উত্তর পূর্ব প্রদেশে, বিশেষতঃ রঙগপুর, কুচবিহার ও 
বিহারে চা-আবাদ করিবার কথা বলেন; কিন্ত 
সেকথা তখন চাপা পড়িয়া যায়। ১৮২১ হইতে ১৮২৬ সালের মধ্যে 
সম্ভবতঃ ১৮২৩ সালে ক্রস্‌ (0099: 73:0০৪) আসামের জঙ্গলে প্রবেশ 
করেন এবং বর্তমান শিবসাগর জেলায় ভারতীয় চা গাছ দেখিতে পান। 
পরে স্কট (3০০6) মণিপুরেও চা গাছ আবিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে 
চীন হইতে বীজ আনিয়া ভারতে আবাদ করা! সম্ভব কিনাঃ এই সম্বন্ধে 
বিশেষ অনুসন্ধান চলিতে থাকে ; এবং এই কার্যের ভার গর্ডন (এ. 9. 
00:07) সাহেবের উপর পড়ে। কিন্তু চাল টন্‌ (082৮. 07)911600) 
প্রমাণ করেন যে, চ। গাছ ভারতের নিজন্ব সম্পদ এবং ইহা আমদানী 
করা যে কোনও প্রকার চা অপেক্ষা কোনও রকমে নিকৃষ্ট নহে, হয়ত বা 
তাহা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন। এই কার্যের জন্ত ১৮৪২ সালে 
ভারতীয় কষি সমিতি (48109160791 & ০0105160191 ৭০০1০৮৩ 
01 7390091) হইতে তাহাকে স্ুবর্ণপদ্দক প্রদান করা হয়। বল! বাহুল্য, 
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ইহাতে কোম্পানীর বহু অর্থ ও ক্লেশ বাঁচিয়া যায়; এবং ভারতের চা 
বিক্রয় করিয়! চালটনকে প্রদত্ত পদকের সামান্য স্বর্ণের পরিবর্তে বনু 
কোটি গুণ স্বর্ণখুদ্রা তাহারা আহরণ করিয়! ইংলগ্ডে লইয়া গিয়াছে। 

এই সকল অনুসন্ধানের সঙ্গে আসামে আবাদ করিবার চেষ্টা চলিতে 
থাকে এবং ১৮৩৬ সালে ক্রস্কে (0. &. 350০৪) আমামের বাগানের 
কশ্মাধ্যক্ষ বা সুপাবিপ্টেণ্ে্ট নিযুক্ত করা হয়। 

অনেক বিতর্ক ও বিবরণী লেখা চলিতে থাকে 
এবং আসামে কয়েকটি সরকারী বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৮ সালে 
ভারতীয় চা ইংলগ্ডে প্রথম রপ্তানী হয় এবং এই সময় স্থির হয় যে, 
সরকারী বাগান তুলিয়৷ দরিয়া কোনও বে-সরকারী সাধারণ ব্যবসায়ীকে 
চার আবাদ করিতে সুযোগ দিলে অনেক অন্থবিধার হাত হইতে 
উদ্ধার পাওয়া যাইভে পারে। ১৮৩৯ সালে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে 
আসাম কোম্পানী” (8890 00701)875) স্থাপিত হয় এবং পর 
বৎসর তাহাদের নিকট শিবসাগর (জয়পুব) বাগান ও অন্যান্য সরকারী 
বাগান বিক্রয় করিয়া দেওয়। হয় । দাঁজ্জিলিউ ও চট্টগ্রামে ১৮৪০ সালে, 
কাছাড়ে ১৮৫৫ সালে, তেরাই অঞ্চলে ১৮৬২ এবং ১৮৭৪ সালে পশ্চিম 
ডুয়াসে (দ্০৪০শ) [)9088) বহু বাগান আবম্ত হয়। ১৮৫৩ সালে 
দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে আবাদ সুরু হয়। সেখানে এখনও 
অনেক আবাদ বাচিয়া আছে ; পরে ইহার সমস্ত পরিচয় প্রদত্ত হইবে। 

নীল আবাদ করার সহিত এদেশীয় লোকের উপর যে অমানুষিক 
অত্যাচার গিয়াছে, চ আবাদের সঙ্গেও অনুরূপ কাহিনী গ্রথিত আছে। 
এ ইতিহাস হয়ত আরও মসীলিপ্ত। নীলের 
আবাদের নিকটবত্ী গানে লোকালয় ছিল, স্থতরাঁং 
তাহাদের অত্যাচারের কাহিনী বাহিরের লোকেও জানিতে পারিত। 


আবাদ প্রতিষ্ঠা 


কলঙ্ক কাহিনী 
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নীলকুঠীতে যে অত্যাচার চলিত, লোকে ফিরিয়া আলিয়া আবার 
অপরের নিকট গল্প করিত। নির্যাতনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণও লোক- 
সমক্ষে প্রচার হইয়া পড়িত। কখনও কখনও যে “সত্য গোপন করা! 
হয নাই, তাহা নহে ; কিন্ত আসামের কুলীদের কাহিনী আরও করুণ 
আরও হৃদয়বিদারক । “আড়কাঠী” চারিদিকে ঘুরিয়! ঘুরিয়া শিকার 
ধরিয়া বেড়াইত। অর্থলোভে, সাহেবদের উৎসাহে, তাহাদের কোন 
কুকাজই অসাধ্য ছিল না। দরিদ্র+ অজ্ঞ, নিরক্ষর লোকদের ধরিয়া 
“রাতারাতি” ধনী করিয়! দিবার প্রলোভনে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করাইয়। 
বা তাহদের নাম জাল কবিয়া একবার চা-বাগানের পথে ঠেলিয়৷ দিতে 
পারিলে আড়কাঠির। নিশ্চিন্ত; কিন্ত যাহারা অনভিজ্ঞ তাহাদের 
অনেকের ভাগ্যেই প্রত্যাবর্তনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইত । প্রথমে 
চা-বাগান লাভজনক হয় নাই; ১৮৫৩ সাল পধ্যস্ত এই ব্যবসায়ের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন । সেই কারণে কুলি মজুর- 
দিগের নিকট হইতে বেশী কাঁজ পাইবাঁর আশায় তাহাদের উপর যে 
অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা অমানবিক । অস্বাস্থ্যকর আসাম ও 
তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে লোকে আসামের কালাজরে বা কালজরে 
পড়িত ; বিনা শুশ্রযায়, বিন চিকিৎসায়, আত্তমীয়ত্বজনের কথা ভাবিতে 
ভাবিতে অশ্রুর সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত; তাহার সহিত কখন 
অস্তিম শ্বাস ত্যাগ করিয়া! সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিত, 
তাহার হিসাঁব রাখিবার লোকও ছিল না, স্থযোগও ছিল না। 
কুলী রমণীর উপর নান! অত্যাচারের কাহিনী দুর্ভেছ্য বনানীর মধ্য দিয়া ও 
শহরে কচিৎ আসিয়াছে, কিন্তু বিদেশীর নিকট তাহাদের স্বজাতীয়ের 
বিচারে যে ফল হওয়া অবশ্যস্তাবী, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। 
এমন প্রবাঁদ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, আসামের কুলীদের প্লীহ! বিবুদ্ধিলাভ 
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করিতে করিতে স্বতঃই ফাটিয়া যায, আর মিথ্যাবাদী ভাঁরতবাসী 
দোষারোপ করিয়া ইউরোপীয় জাতির নামে অযথা কলঙ্ক দিয়া থাকে । 

এই সকল ঘটন! এত প্রচলিত হইয়। পড়িয়াছিল যে, সাধারণ লোকে 
স্থবিচারের কখনও আশা করিত না । লোকালয় হইতে দূরে বলিয়। সে 
সমস্ত ঘটনা শহরে আসিয়া পৌছিত না। স্থানীয় জনমত বলিতে কিছুই 
ছিল না কারণ ত্র সকল আবাদ জনবহুল স্থান হইতে বহুদুরে অবস্থিত 
ছিল। স্থতরাং “নীলের বিদ্রোহের” মত কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটন! 
ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না1। এক কথায় বলা যায়, চা-বাগানের কুলীর 
দুর্দশার সহিত আর কোনও মজুরের দুর্দশার তুলনা হয় না। 

চার বীজ লইয়। “বীজতলা”? বা হাপরে প্রস্তত করিয়া তথা হইতে 
তুলিয়া প্রয়োজনান্ুসারে ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। এই বীজতলার জন্য 

বিশেষ উর্বর জমির প্রয়োজন। যে সকল গাছ 
হইতে বীজ সংগৃহীত হয়, তাহাদিগকে ছাটিয়৷ দেওয়া 

হয় না বিনা বাধায় বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়। এইরপ স্থুযোগ পাইলে 
গাছগুলি পনেরো হইতে বিশ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে; 
কিন্ত সাধারণতঃ দশ হইতে বারো হাত পধ্যন্ত দীর্ঘ। উত্তর ভারতে 
সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ গাছে ফুল দেখা দেয় এবং বীজগুলি পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়। বাঁয়। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে 
গাছে আর একবার ফুল ফুটিয়া থাকে । অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে 
নভেম্বরের শেষ পর্য্যস্ত বীজগুলি সংগৃহীত হইলে মাচ্চ মাঁস নাগাদ 
রোপণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ পৰিপুষ্ট বীজ বেশী দিন পড়িয়া 
থাঁকিলে তাহার অস্কুরিত হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। নভেম্বর মাসের 
চারা সাধারণতঃ ছয় মাস বাদে স্থানাস্তরে রোপণ করা হয়। কখনও 
কখনও এক বৎসর পধ্যস্ত বীজতলায় চারা রাঁদখিয়। দিতে দেখা যায়। 


আবাদের কাল 
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চ। আবাদের জন্য খুব ভাল জমি তৈয়ার করা প্রয়োজন এবং গাছও 
চাঁর পাঁচ ফুট অন্তর রোপণ করা যুক্তিযুক্ত । নৃতন গাছের চতুপ্দিকস্থ 
স্থান জঙ্গল ও ঝোপ হইতে মুক্ত করিয়! রাখিতে হয়, নচেৎ গাছের বৃদ্ধির 
অস্থুবিধ! ঘটে । বিশেষভাবে সার দিয় গাঁছ সতেঙ্গ রাখিলে তবে অধিক 
পরিমাঁণে পাঁত। পাওয়। যায়। 

গাছ ঝোপের মত হইলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা বেশী হইলে কচি 
পাতা অধিক মাত্রায় পাইবার সম্ভাবনা । সেই কারণে গাছঞ্খলি আন্দাজ 
এক বৎসরের হইলে তাহার শিরোভাগ ছাঁটিয়। দিলে? কাণ্ড হইতে তিন 
চার বা ততোধিক ক্ষুদ্র শাখা বাহির হয়। সেই গুলিকে ছুই তিন 
বৎসর বাঁড়িতে দিলে, আবার ছাটিয়৷ দেওয়া হয়। পরে প্রতি বৎসরই 
পূর্ব বংসরের শাখার উপরিভাগ এক ব৷ ছুই ইঞ্চি বাঁড়িতে দিয়! উহ! 
ছাটিয়৷ দেওয়া হয়। আট দশ বৎসরের গাছ হইলে তখন মাটির উপর 
হইতে কাণ্ডের দেড় বা ছুই ফুট রাখিয়া সমস্ত অংশ কাটিয়া ফেলা হয়। 
যাহাতে খুব আধক পরিমাণে পাতা জন্মিতে পারে, সেই কারণেই 
এইভাবে শাখ। ছাটিয়৷ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। 

গাছ ছাটিয়া দেওয়ার পর ছুই তিন মাস নূতন ডাট। ও পাতাগুলিকে 
বাড়িতে দেয় এবং তিন হইতে ছয় পাতার কচি প্রশাখা নিগত হইলে 
মজুর দিয়! উহার দুই তিনটি পাতা ভাঙ্গিয়া লওয়! 
হয়। ইহার ছুই তিন মাস বাদে আবার ছুই তিনটি 
পাতা সংগ্রহ কর! হয় । এইভাবে কাজ চলিতে থাকে এবং সমস্ত বৎসরে 
বিশ হইতে ত্রিশবার পধ্যন্ত পাত! সংগৃহীত হইতে দেখা যার। সাধারণত: 
মার্চ মাসের শেষভাগ হইতে মজুরর! কারধ্যারস্ত করে। জুলাই হইতে 
সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত কাজ জোরে চলে এবং পাতার পরিমাণও খুব 
বেশী হয়। 

১০ 


চ1 পাতা তৈয়ারী 
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পাত৷ তুলিয়া! আনিয়া নিস্তেজ, অর্ধ শুদ্ধ বা অবসন্ন (ম1/100:2)6) 
করিবার জন্ত ছায়াযুক্ত স্থানে কাপড়, বাশ বা তারের “মাচানের” উপর 
রাখিয়া দেওয়া হয়। কোথাঁও বা তপ্ত বায়ু দিয় শুকাইয়া লয়; অর্ধ 
শু করিতে বেশী সময় লাগিলে চায়ের গুণ হ্বাস পায়। পাতাগুলি 
অর্ধ শুষ্ক রাখিবার সময় তাহার মধ্যে যে রস থাকে তাহ! গীজিয়া বা 
মাতিয়া (80:079068607) উঠে; সুতরাং যাহারা এই কাজ ভাল পারে, 
তাহাদের চা অধিক গুণসম্পন্ন হয়। 

ইহার পর চায়ের পাতাগুলি পাকাইয়া গোল করিয়। লওয়! দরকার। 
পূর্বে হাতের তালুর মধ্যে পাকাইয়া লওয়া (:011172) হইত । কিন্ত 
বর্তমানে প্রায় সমস্তই “রে!লিং” যন্ত্রের সাহায্যে হইয়। থাকে । হাতের বা 
যন্ত্রের চাপে কতকটা রস নিউ.ড়াইয়া উপরে উঠে এবং বাঘুর সহিত মিশিয়া 
গুণপ্রাপ্ধ হয়। তখন পাতাগুলির বর্ণ ও গন্ধের পরিবর্তন ঘটে । এই 
সকল কাজ স্মুচীরুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত বিশেষ অভিজ্ঞত। প্রয়োজন । 
কোনও কোনও বাগানে এই সময় 10108010617) 7০00-এ পাতাগুলি 
পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। 

ইহার পরই পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিবার (01110); জন্য 
যে রূপেই হউক উত্তপ্ত বাধু পাতাগুলির উপর প্রবাহিত করা হয়। 
আজকাল এই কাধ্যে যস্ত্রের সাহায্য লওয়] হইয়।৷ থাকে । তখন পাতাগুলি 
নানাভাবে (281718) বিভক্ত হয় এবং বিভিন্ন নামে বাজারে পরিচয় 
লাভ করে। পিকো (১৪০০) ও ছুচাং (9০001)8708) নামই বিশেষ 
প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন গুণে 1815065 0181729  7১61509) 73:0097) 
[6/00995 731:01501) 007:810£6 [১61009১ ৪0000080%9 1১81509 20001)9786 
প্রভৃতি এবং গুঁড়া চা মোটামুটি 77017০0 1:9৪ বলিয়। বিক্রীত হয় । 
[7901017028১ 1)98% প্রভৃতি ইহাদের অন্ত আঁকার । 
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এ সমত্তই (31208 98) কালা-চা। অন্ঠান্ত ক্ষুদ্র বিভাগের 
কথ! ছাড়িয়া দিলেও হরিৎ চা (07:90 168) ও “ব্রিক টি” (৭0৮. 
[9৪9) নামে আরও ছুই প্রকার চাঁর পরিচয় থাকা 
প্রয়োজন । তন্মধ্যে “গ্রীন্-টি” প্রধান। কালা-চা 
সহজেই বিক্রয় হওয়ার জন্য সবুজ-চা ভারতবর্ষে বেশী 
তৈয়ারী হয় নাঃ ইহার মোট পরিমাণ আন্দাজ ৫০ লক্ষ পাঁউণ্ড। সবুজ-চা 
তৈয়ারী করিতে হইলে পাতার রস গীজাইয়া (16700670698107) উঠিতে 
দেওয়া চলিবে না। সেই কারণে পাতাগুলি তুলিয়া! আঁনিবার পর শুষ্ক 
বাষুতে অবসন্ন (েঃ00)97208) হইবার সুযোগ না দিয়া একেবারে উত্তপ্ত 
বাম্পঘ্বারা শুকাইয়া লওয়া, ছয়। চাপাতার পরিমাণ কম হইলে পাত্রে 
ছাকিয়! লওয়ার (08001706) ব্যবস্থা আছে) নচেৎ যন্ত্রাদির সাহায্যে 
এই কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহার পর প্রয়োজনমত সামান্য পরিবর্তন 
সাধন করিয়া কৃষ-চা করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার কথা বল! হইয়াছে, 
তাহাই পালিত হয়। 

সবুজ-চা উত্তর ভারতের সম্পত্তি, কারণ মোট পরিমাণের চার ভাগের 
তিন ভাগ পঞ্চনদ (কাঁঙ.ডা উপত্যক' ) এবং যুক্তপ্রদেশে উৎপাদিত 
হয়ঃ তন্মধ্যে কাঙড়ার স্থান সর্ববপ্রধান। বিহারের রণচি, আসামের 
নওগা ও শ্রাহট্ট এবং বাহ্গলার জলপাইগুড়িতে যে পরিমাণ সবুজ-চা 
উৎপন্ন হয়, তাঁহার পরিমাণ বিশেষ উল্লেখধোগ্য নয়। 

সবুজ-চা ০0017017805” “[5800 ০. [+ ও [75901 
০. 11” প্রভৃতি নামে প্রচলিত আছে। “10152 ও 44300 
1০0০৮” সবুজ চায়ের অপর দুই নাম এবং এই সকল নামই বাজারে 
প্রচলিত। 

কষ ও সবুজ চার যত বিভাগ আছে, তাহ! সাধারণ লোকের 


চায়ের বিভিন্নতা-_ 
সবুজ চ৷ 


১৪৮ ভারতের পণ্য 


বৌধগম্য নহে। ধাহারা এই পার্থক্য বুঝিতে পারেন, এই ব্যবসায়ে 
তাহাদের খুবই কদর আছে। 
[310]. 188 দীজ্জিলিউ ও কুমাউন প্রদেশে সামান্ত পরিমাণ তৈয়ারী 
হইয়া তিব্বত ও ভোটরাঁজ্যে বিক্রীত হয়; ভারতের বাহিরে ইহার 
না বিশেষ রপ্তানী নাই। কৃষ্ণ ও হরিৎ চা প্রস্তত 
“17100 ও অন্যান্য চা 
করিবার সম্মিলিত প্রক্রিয়া হইতে “পত্রকৃ টি” 
প্রস্তুত হুইয়। থাকে । ইহার সবিশেষ বিবরণ দিবার কোনও প্রয়োজন 
নাই। 
লেটপেট (04996 1:9৪) ব্রদ্ে প্রস্তুত হয়, উলং (0০107% 6৪) 
ফরমোসাতেই বেশী হয় ; চীন জাপানেও ইহার বিশেষ চলন । ভারত- 
বর্ষে ইহা গ্রচার করিবার চেষ্টা কর! মন্দ নহে; কারণ জগতের বাজারে 
ইহার স্থান আছে। 
চা তৈয়ারী হইবার পর কাঠের বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। 
যাহাতে বাহিরের বামুর সহিত কোনরূপ সংযোগ না থাকে এবং বাক্সের 
তক্তার গন্ধ চণ*তে যুক্ত না হম, তাহাঁর জন্ত সীসাঁর পাত দিয়! বাক্সের 
অভ্যস্তরভাঁগ মোড়া থাকে । 
দেশ বিদেশে চাঁ'র ব্যবহার ছড়াইয়া পড়িলেও চার আবাদের 
প্রধান কেন্ত্রগুলি কয়েকটি দেশের মধ্যে নিবন্ধ আছে। বলা বাহুল্য, তন্মধো 
ভারতবর্ষের স্থান প্রধান । অবশ্ত কাহারও কাহারও 
মতে চীনের স্থান সর্বোপরি; কিন্তু সেখানে 
নিয়মমত কোনও হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা নাই। তাহা ছাড়া স্থানীয় 
লোকে অতিরিক্ত নাত্রায় চ1 পান করাঁর জন্ত বিদেশে রঞ্চানীর স্থযোগ 
পার না। এই সকল কারণে ভারতের নাম প্রথমেই উল্লেথ কর! হয়। 
ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর জমিতে চা*র আবাদ হইয়া 


ভারতের চাষ 


চা ১৪৯ 


থাকে; পরিশিষ্ট (ক)। তন্মধ্যে আসামের স্থান সর্বপ্রথম; তাহার 
পরই বাঙগলা। ব্রিটিশ ভারতের অস্ত প্রদেশের মধ্যে মদ্রের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। করদ রাজ্যের মধ্যে ত্রিবাস্কর এবং ত্রিপুরাতেও চার আবাদ 
তইয়৷ থাকে । ত্রিবাঙ্কুর ও মদ্বধে জমির পরিমাণ সমান, প্রায় ৭৮ হাজার 
একর। 

শুদ্ধ চায়ের পাতা পাঁওয়া যাঁয়, ৪৩ কোটি পাউও; তন্মধ্যে ২৪ কোঁটি 
পাউণ্ড আসামে এবং ১১ কোটি পাউও্ড পাওয়া যায় বাঙগলণ ; পরিশিষ্ট 
(ক)। মদ্রে ও ত্রিবাঙ্করে জমির পরিমাণ সমান হইলেও মদ্্রে ৩ 
কোটি ৫৪ লক্ষ এবং ত্রিবাঙ্কুরে ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ পাঁউণ্ড চা পাওয়া যাঁয়। 


বিহার, কুর্গ, মহীশূর। কোচিন প্রভৃতি স্থানেও আবাদ আছে; কিন্ত 
আসাম, বাঙ্গলা+ মদ্র ও ত্রিবান্কুরের সহিত কোনও তুলন] হয় না। 


আসামে আবাদী জমির পরিমাণ আন্দাজ ৪ লক্ষ ৪০ হাঁজার একর । 
তন্মধ্যে লক্ষ্মীপুর ও শিবসাগর জেলায় যথাক্রমে ১ লক্ষ ১০ ভাজার ও ১ 
লক্ষ ৪ হাঁজার একর পড়ে। তাহার পর শ্রীহট্ট, 
দারাং ও কাছাড়ের স্থান। এই কয় জেলাতেই 
৪ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে আবাদ হইয়। থাকে । 
বাঙ্গলার ছুই লক্ষ একরের মধ্যে এক জলপাইগুড়িতেই আন্দাজ ১ লক্ষ 
৪০ হাজার একর জমি পড়ে । তাহাঁর পরই দার্জিলিও? কিন্তু আবাদী 
জমির পরিমাণ হিসাবে, ইহা জলপাইগুড়ির জমির অর্ধেক মাত্র । 
চট্টগ্রাম জেলাতে সামান্ত আবাদ হয়। 


জেলার চাষ 


মদ্রের মধ্যে নীলগিরি, কইন্বাটুর এবং মালবাঁর, যুক্তপ্রদেশে দেরাদুন, 
গাড়োয়াল, আলমোর! এবং পঞ্চনদের মধ্যে কাউড়া জেলাতেই ক্ষুদ্রবৃহৎ 
আবাদ আছে। 


১৫০ ভারতের পণ্য 


ভারতের মধ্যে সকল স্থানে সমান ফসল হয় না। আসামে যেমন 
অধিক পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে, সেখানে ফলনের পরিমাণও খুব 
বেশী। আসামের মধ্যে লক্ষ্মীপুরের স্থান সর্ধপ্রধান ; 
প্রতি একরে প্রায় ৬৬৩ পাঁউগড চা পাঁওয়৷ যায়। 
তাহার পরই গোয়ালপাড়ার স্থান। পরে পরে জলপাইগুড়ি (বাঙ্গলা ), 
দারাং ও শিবসাগর জেলা । এখন কইন্বাটুর ও নীলগিরির নাম কর! 
প্রয়োজন । শ্রীহট্র, নওগা গেলেই আসে মালবার, কোচিন ও কুর্গ। 
কুর্গের পরেও ত্রিবাস্কুরের ফলন কম; আর করদরাজের মধ্যে মহীশূর 
অনেক পিছনে, একরে মাত্র ২৩৩ পাউণ্ড; পরিশিষ্ট (খ)। 


১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানী (45880) 001017805) স্থাপিত হয় 
এবং ১৮৪০ সালে তাহার! সরকারী বাগানগুলি ক্রয় করিয়া বে-সরকারী 
আবাদ আরম্ভ করে_-একথ! পূর্বেবে বল! হইয়াছে। 


ফলন 


8888 তাহার পরবন্তী ইতিহাস, অর্থাৎ ভারতের অন্তান্ত 
অতীত ও বর্তমান 
অবস্থা স্থানে আবাদের বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! 


হইয়াছে । কয়েক বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৭৫ 
সাল নাগাদ দেখ। গেল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে আবাদ আরম্ভ 
হইয়াছে এবং উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ আন্বাজ তিন কোটি পাউগ্ডে 
দাড়াইয়াছে । ১৯০০ হইতে ১৯০৪ পর্য্স্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে ৫ লক্ষ একর 
জমিতে ১৯ কোটি পাঁউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। ইহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া! আজ 
সাড়ে ৮ কোটি একর জমি ও ৪৩ কোটি পাউও্ড চায় দীড়াইয়াছে ; 
পরিশিষ্ট (গ)। শেষ তিন বৎসরের জমি ও ফলনের পরিমাণ প্রায় একই 
অবস্থায় রহিয়৷ গিয়াছে । 

বর্তমানে ছোট বড় পীচ হাজারের উপর বাগান আছে ; তাহাদের 
মূলধনের পরিমাণ ৫* কোটি টাকার উপর এবং তাহাতে কম বেশী নয় লক্ষ 


চা ১৫১ 


লোঁক কাজ করে। তন্মধ্যে পৌনে ৮ লক্ষ লোক (*১৭৭০০০) স্থায়ী 
নজুর এবং উহাঁরা বাগানে বা তন্গিকটবত্তী স্থানেই বাস করে। প্রায় 
৪৫ ভাকঙ্ষার (৪৪১১২০) লোক বাহির হইতে আসিলেও স্থায়ীভাবেই কাধ্যে 
নিযুক্ত আছে ; আর ঠিক! মজুরের সংখ্য। ৫২ হাঁজার। 


চীন ও ভারতে প্রথম স্থান লইয়া দ্বন্ব আছে; বিশেষতঃ চীনের 
পরিমাণ সম্বন্ধে অঙ্ক পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কলিকাতায় 
চীন রাঁজদূতের অন্থমাঁন গ্রহণ করিলে চীনকে 
প্রথম স্থান দিতে হয়, অর্থাৎ পরিমাণ প্রায় ৭০ 
কোটি পাউও এবং ভারতের অঙ্ক ৪৩ কোটি । অনেকে মনে করেন 
চীনের এই অঙ্ক ঠিক নহে। ইহার পরেই সিংহলের স্থান এবং পূর্বর ভারত 
দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, ইন্দোচীন, ফরমোসা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নাম 
করিলেই তাঁলিক1 শেষ কর! যাইতে পারে । এই কয়েকটি দেশ মিলিয়া 
প্রতি বংসরে আহন্থমানিক ১৭৮ কোটী পাউগু চা উৎপন্ন করিয়া থাকে 
এবং দেশ বিদেশের লোকে মহানন্দে তাহার কাথ পান করিয়। থাকে ; 
পরিশিষ্ট (ঘ)। 
চর সন্ধান হইবার পর ১৬৩৭ খুষ্টাবে প্রায় এক হন্দর চা 
ইংলগ্ডে আমদানী কর! হয় এবং এ সময় হইতেই চ1 বাণিজ্যের একচেটিয়। 
অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে (0০0 0০02- 
0805) দেওয়া হয়। ১৭৭৩ খৃ্টাবে চীনের সহিত 
সর্বপ্রকার বাণিজ্যের ভার উক্ত ব্যবসায়ীদের হাতে ন্থম্ত ছিল। 
কেবল চীন! চ1 হইতে যে লাভ হইতেছিল, তাহাই কোম্পানীর পক্ষে 
যথেষ্ট মনে হওয়ায় ভারতীয় চ আবাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার 
প্রয়োজন মোটেই ছিল না। সেই কারণে জগতে পরিচয় লাভ করিতে 
ভারতীয় চার অনেক বৎসর কাটিয়৷ যায়। ১৮৩৯ থুষ্টাবে ৬ই মে তারিখে 


পৃথিবীতে চায়ের আবাদ 


বাণিজ্য 
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ইংলগ্ের উদ্দেশ্যে ৪৮৮ পাঁউও ( কাহণরও মতে ৩৫০ পাঁউণ্ড) চা ভারত 
হইতে প্রেরণ করা হয় এবং ১০ই জানুয়ারী ১৮৩৯ সালে উহা প্রকাশ্য 
নীলামে লগ্নের বাজারে বিক্রীত হয় । 

১৮৪১ সালে ৪,৬১৩ পাউণ্ড ভারতীয় চা কলিকাতায় নীলামে 


বিক্রীত হয়। 


ভারতের চা বাণিজ্যের ইহাই হুত্রপাত । 


হয় ত ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে বর্তমান প্রসঙ্গ খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়, 
তথাপি আমেরিকার সহিত চার উপর শুন্ক লইয়া বে ঘটনা ঘটে, 
তাহাঁরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রয়োজন । চার উপর 
বাণিজ্যে বিপত্তি-_ রি 
আমেরিকার কাহিনী শুল্ক ধার্যই আমেরিকা উপনিবেশকে স্বা বীন্তালাভে 
সচেতন করিয়াছে । ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
সমরাঁনল জ্বলিয়া উঠে। ফলে আমেরিক শেষ পধ্যস্ত ইংলগ্ডের উপনিবেশ 
মাত্র না থাকিয়া স্বাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত হয। 


১৭৬৫ সালে আমেরিকায় রপ্তানী করা চার উপর শুহ্ধ লইয়া 
সকল গণ্ডগোলের স্ত্রপাত হইল । ইচ্াতে আমেরিকাঁবাসী কেবল যে 
এ শুক্কের প্রতিবাদ করে, তাহাই নহে, তাহারা বলে যে, গপনিবেশিকদের 
জন্ত কোনও আইন প্রণয়ন বা তাহাদের উপর কোনও কর ধাঁধ্য 
করিবার শক্তি ইংলগ্ডের নাই । ১৭৬৬ সালে ইংলগু কতৃক পূর্বোক্ত 
মাইন প্রত্যাহৃত হয়, কিন্কু সঙ্গে সঙ্গেই বল। হইল (])01%:96075 406) 
যে ইংরাঁজ বাজশক্তির উভর ক্ষনতাই আছে । ১৭৬৭ সালের (1809 
8100 16970 48০৮) নূতন আহনে চা, সর্বপ্রকার তৈল, কাচ 
এবং সীসার উপর শুন্ক স্থাপিত হয়। ইহাতে আমেরিকায় দারুণ 
অশান্তি টপস্থিভ হয় এবং ইংবাজের সমস্ত দ্রব্যাদি বয়কট বা বর্জন সুর 


চা ১৫৩ 


হয়। এই আঁইনও প্রত্যাহৃত হয় কিন্ত প্রতি পাঁউণ্ড চার উপর 
তিন পেন্স ট্যাক্স থাকিয়া যায়। 

১৭৭৩ সালে যে আইন (]9৪ 4১৫) হয়, তাহাতে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীকে ওপনিবেশিকদের সহিত সাক্ষাঁৎ বাঁণিজ্য করিবার ক্ষমতা 
দাঁন করে। ইহা দ্বারা ইষ্ট ই্ডিরা কোম্পানী কেবলমাত্র প্রতি পাউগ্ 
চার উপর তিন পেন্স করিয়া শুদ্ধ ইংলগুকে দিয় ওপনিবেশিকদের 
সহিত বাণিজ্যের আর সমন্ত মালের উপর আদায়ীকৃত শুহ্ক,“ফরৎ পাঁইত; 
অর্থাৎ আমদানী শুদ্ধ দিয়া ইংলগ্ডে আনীত মাল 'উপনিবেশিকদের নিকট 
রধ্চানী করিতে পারিলে তাহারা এ আমদানী শুন্ক ফেরৎ পাইত। 
আমেরিকাবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা বলিতে থাকে এইরূপ 
গুপ্ত শুদ্ধ আদায় করিতে যাওয়াও ইংলগ্ডের ঘোরতর অন্তাঁয়। তখন 
প্ষ্বাধীনতার সেবক” (9053 0? [411997৮৮) নাম দিয়! স্বেচ্ছাসেবকদল 
বাহির হইয়া পড়িল এবং দেশে দারুণ অশাস্তি বিস্তার করিতে লাগিল। 
অত সমাদরের চ1 পরিবর্জনের জন্ত জাতিকে উদ্ব,দ্ধ করিতে লাগিল। 
নারীমহলে মহাসোৌোরগোল পড়িয়া গেল এবং তাহারাঁও দলে দলে এই 
আন্দোলনে যোগদান করিল । গ্রামের ব্যবসাধীবা আসিয়া ইহার সংখ্যা 
বৃদ্ধিকরিল। জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল যে আমেরিকা চ1 নামাইলে 
লগ্নে তাহার শুহ্ক সংগৃহীত হইয়া থাকে । তখন তাহারা স্থির করিল 
তাহাদের উপকূলে চা নামাইতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা 
সফল করিবার জন্য সামরিক আয়োজন চলিতে লাঁগিল। 

ফিলাডেলফিলা এ বিষয়ে অগ্রণী হইল এবং দিকে দিকে অশাস্তি প্রচার 
করিতে লাগিল | শিভোল] (৮4916178189? 99৪ড০18) এক আবেদন 
প্রচার করিয়। সকলকে সঙ্ঘববন্ধ হইতে অনুরোধ জান্ণইলেন। নিউ 
ইয়র্ক শহর এই আন্দোলনে যোগ দিল। সংবাদপত্রগুলি সমন্বরে প্রচার 
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করিতে লাগিল ইংরাজ তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেছে, 
এবং তাহাদের ক্রীতদাস করিতে চাহে । বোষ্টন শহরে প্রচারিত হইল-__ 
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১৭৭৩ সালে ১৭ই নভেম্বর তারিখে লগ্ন হইতে আমেরিকা অভিমুখে 
চার জাহাজ ছাড়িবার সংবাদ পৌছে । ২৮ নভেম্বর তারিখে “ডার্টমাউথ, 
(10809006) জাহাজ বোষ্টন বন্দরে লাগে। মাসাচুসেট্সএর অধিবাসী 
দেশপ্রেমিক সামুয়েল আডামস-এর (981009] /১09008) আদেশে বন্দরে 
চা নামানো অসম্ভব হইল। অবস্থ৷ বুঝিয়া চা সমেত জাহাজ লইয়। ইংলগ্ডে 
ফিরিবার জগ্য কাপ্টেন রথ (08706. 7০%%) অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু 
তীহার মনোরথ পূর্ণ করিতে দেওয়! হইল না। 

১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রিফিত্প জাহাজ ঘাটে 
(0005 02) বাত্রিকালে কয়েকজন আমেরিকাবাসী ছদ্মবেশে 
আসিয়া সমস্ত চা জলে ফেলিয়া দিল। 

এ জাহাজঘাটায় প্রতিষ্ঠিত এক প্রস্তরফলক * আজও সেই ঘটনার 
সাক্ষ্য দিতেছে । 


* প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ £- 
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ইহার ফলে বোষ্টন বন্দর বন্ধ করিয়া! দেওয়] হয়, মাসাচুসেট্স্‌এর 
গভর্ণর নির্বাচন করিবার ক্ষমতা লোপ কর! হয় এবং গতানুগতিক ধারায় 
তা্াকে দমন করিবাঁর জন্য নান। প্রকার পন্থা অবলম্থিত হয়। কিন্তু 
আমেরিকাবাঁদী তাহাদের প্রতিবাদ সমভাবেই চালাইতে থাকে । ২২শে 
ডিসেম্বরে গ্রীনউইচ বন্দরে গ্রিফিন জাহাজঘাঁটার ঘটন! পুনরায় সংঘটিত 
হয়। ফিলাডেলফিয়৷ হইতে জাহাজ ফিরাইয়া! লইয়া যাইতে দেওয়া হয় । 
নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি শহরেও চা”র ধবংসসাধনের নানা উপায়, অবলম্থিত হয়। 
আনাঁপোলিশ ন্বেচ্ছালেবকদের (40109100118 1:68 ০8৮5) আদেশ 
অনুযায়ী কাণ্ডেন ই,য়ার্ট (086. 9৪) নিজ জাহাজে অগ্নি সংযোগ 
করিয়। সমস্ত চা দগ্ধ করিবার পর ইংলগ্ডে ফিরিয়া! যাইবার অন্ত্রমতি পান। 

তাঁহার পরের ঘটন৷ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জয়লাভ । 
১৭৭৬ সালে তাহারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে এবং ১৭৮৩ 
সালে ইংলগ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে আমেরিকাকে স্বাধীন জীতি 
বলিয়। ইংরাজ মানিয়া লয়। 

১৮৩৮ সালে রপ্তানী স্থুকু হইলেও ভারতীয় বাণিজ্যের খাতায় 
১৮৬৩ সালে রপ্তানীর পরিমাণের স্বতস্তরতাবে হিসাব রাখ! প্রয়োজন 
বোধ হয় এবং এ সালে ইংলগ্ডে ২৯ লক্ষ পাঁউও 
চা যায়। ১৮৪৮-৪৯ সালে বিক্রীত চার মূল্য 
৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ছিল। ১৮৭৪-৭৫ সালে 
বিদেশে রপ্তানী চার পরিমীণ ২ কোটি ১৪ লক্ষ পাঁউণ্ডে পৌছায়; তখন 
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ভারতীয় চার জয়যাত্রা 
জলপথ 
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ইহার দাম হইল ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা । এই রপ্তানী ১৯০০-০১ সণশল 
পর্য্যন্ত প্রতি বংসরই আন্দাজ ১ কোটি টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়া এ সালে 
১৯ কোটি পাঁউণ্ড চা সাড়ে ৯ কোটি টাকা মূল্য লইয়া আসে। 
১৯০২-০৩ সালে হঠাৎ একেবারে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায় নামে; উহ 
আবার বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ মূল্য ৯ 
কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় পৌছে । কিন্তু ১৯০০-০১ সালের অন্গপাতে চাঃর 
পরিমাণ অত্যন্ত বেশী দিয়! অর্থাৎ ২৩ কোটি ৩৬ লক্ষ পাঁউণ্ড পাঠাইয়া 
তবে এ পরিমাঁণ টাকা পাওয়া যাঁয়। ১৯০৭-০৮ সালে রপ্তানী ১০ কোটি 
টাকার সীমা পার হইয। যায় এবং ১৯১৫--১৬ সালে ২০ কোটি টাকায় 
(১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ) পৌছে; প্র বৎসর চার পরিনীণ ৩৩ কোটি 
৮৪ লক্ষ পাউগ্ড ছিল । যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) রপ্তানী কিছু হাস পায়, 
অন্যান্ত কারণের সহিত, যুদ্ধোপকরণ লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের মালের 
উপর বিশেষ ভাড়া বসাইয়া এই রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯১৯ সালে এই 
নিষেধ উঠিয়া যায়; আর ১৯১৯-২০ সালে যত চা রপ্তানী হয় ইহার পূর্বের 
বা পরে এক বৎসরে এত চা কথনও প্রেরিত হয় নাই । পরিমাণ ৩৭ কোটি 
৯১ লক্ষ পাউ্ড এবং ২০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। এই কারণেই 
সর্বনাশ উপস্থিত হইল ; ইংলগ্ডে অধিক পরিমাণ চা জমিয়। যাওয়ায়, পর 
বৎসর রঞ্ানী পড়িয়া! গিরা পূর্ব বৎসরের ৩৮ কোটি পাউগ্ডের স্থলে 
সাড়ে ২৮ কোটি এবং সাড়ে বিশ কোটি টাকার স্থলে ১২ কোটি টাকা 
মূল্যে নামিল; বিলাঁতের বাঁজারে চা*র দামও অসম্ভবরূপে হাস পাইল। 
কিন্ত “শাপে বর হইল” ; ভারতীয় ব্যবসায়ীর! চা”র ভাল পাতা নির্বাচনে 
মনোযোগী হইলেন এবং অপেক্ষাকৃত কম চা “ঘরে” আনিলেন। তাহার 
ফলে আবার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল এবং দরও চড়িয়া গেল এবং ১৯২৩-২৪ 
ও ১৯২৪-২৫ সাপ, বিশেষতঃ ১৯২৪-২৫ সাল ভারতীয চা] ব্যবসায়ীদের 


চা ১৫৭ 


“মাহেন্দ্রক্ষণ”, বলিয়! পরিগণিত হইয়াছে । ৩৪ কোটি পাউওু চা ৩৩ 
কোটি ৩৯ লক্ষ টাঁকায় বিক্রীত হইল । পরে ১৯২৭-২৮ সালে একবার 
৩২২ কোঁটি টাকার চা রগ্ানী হইয়াছিল; কিন্ধ অনেক বেশী পরিমাণ 
চা বিক্রয় করিতে হইযাঁছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ৩৮ কোটি পাউগওু চা, মাত্র 
১৭ কোটি টাক! মূল্যে বিক্রীত হইল। রপ্তানীর হাস বৃদ্ধি ঘটিয়া এখন 
৩৫ কোটি পাউণ্ড চা ২৩ কোঁটি ৪ লক্ষ টাঁকায় বপ্তানী হইয়াছে 
(১৯৩৮-৩৯)। এ সম্বন্ধে সমস্ত অঙ্ক পরিশিষ্ট ($).হুইতে বুঝিতে 
পারা যাইবে। 


ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে কিছু চা ভারতের বাহিরে চলিয়! যায়; 
তন্মধ্যে ভারতের একেবারে সন্নিকটবর্তী দেশগুলির সহিত যে বাণিক্গ্য 
ব্যবহার আছে তাহাকে বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ধরা 
হয় না। সাধারতঃ আফগানিস্থান,। সিকিম, 
নেপাল, ভোটরাজ্য ভারতের চা ব্যবহার করে এবং এই সকল দেশের 
জন্য যে চা রপ্তানী হয়, তাহার উপর কোনও বিধিনিষেধ নাই। 
স্থলপথে ইরাঁণের সহিত ভারতের কিছু যোগ আছে; তাহাতে যে 
পরিমাঁণে চা যায় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁওয়াতে ১৯৩৫ সালের 
১লা আগস্টের ঘোষণা অন্যায়ী ইরাণে চা রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সমস্ত কথ! পরে বলা হইতেছে । এখন ( ১৯৩৭-৩৮ ) 
স্থলপথে যত চা যায় তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৮ লক্ষ পাউগ্ঃ তন্মধ্যে 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হিসাবে ধরিলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
পাউণ্ডে দীড়ায়। পরিশিষ্ট (চ) হইতে গত কয়েক বৎসরের হিসাব 
পাওয়া যাইবে। 


বর্তমানে ৩৪ কোঁটি ৯৯ লক্ষ পাউগড চা জলপথে বিদেশে রপ্ানী 


স্থলপথে বাণিজ্য 


১৫৮ ভারতের পণ্য 


হইয়া থাকে ; ইহা! ছাড়া ৮১ লক্ষ ৩৮ হাঁজার পাউণ্ড রদ্দি চা (৪৪6০ 
8৪) কেফিন (98:981106) প্রস্তুত করিবার জন্ত 
বিদেশীয়েরা লয়। ভারতীয় চার প্রধান ক্রেতা 
ইংবাজ, মোটামুটি ৩৫ কোঁটি পাউণ্ডের মধ্যে ৩০ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউগ্ড 
সে এক] লইয়া থাকে । টাকার হিসাবে দেখা ঘায়, প্রতি একশত টাকার 
মালে তাহার অংশ ৮৭॥৩/২'৪ পাই। অপর ক্রেতাদিগের মধ্যে কানাডা, 
ইরাণঃ আমেরিকা, সিংহল, এরে (আয়র্লগু), ব্রহ্ম, অষ্টেলিয়া, জান্মাণী 
প্রভৃতি দেশও কিছু কিছু লইয়া! থাকে। তন্ধ্যে কানাডার অংশ 
সমস্ত টাকায় শতকরা! ৪১, আর ইরাণের ২; পরিশিষ্ট (ছ)। 

ইংরাঁজ যে চা আমদানী করে, তাহার মধ্যে অনেকটা! আবার বিভিন্ন 
দেশে রপ্তানী করিয়। দেয়; তগ্মধ্যে এরে (আ'য়র্লগ) প্রধান, পরে জার্মাণী 
ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের স্থান। ডেনমার্ক, নেদর্লণ্ড, কানাডা, 
আর্জেণ্টাইনা প্রভৃতি দেশে ইংলণ্ড হইতেই ভারতীয় চা অধিকমাত্রায় 
সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি কানাডা ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ হইতে 
সরাসরিভাবে বহু পরিমাণ চা রপ্তানী হইতেছে । 


বল! বাহুল্য রপ্তানী বাণিজ্যে বাঙ্গলার স্থান প্রথম অর্থাৎ শতকরা 

৭৮৯ ভাগ এখান হইতে যায়; বাকী প্রায় 

সমন্তটাই (২১০২) মদ্র সরববাহ করে। বোম্বাই 
বন্দরের নাম আছে মাত্র ; কিন্তু পরিমাণ কিছুই নহে; পরিশিষ্ট (জ)। 

ভারতের এত বড় রপ্তানী বাণিজ্য থাকিলেও প্রতি বৎসর প্রায় 

১৬ লক্ষ টাকার চা (৪* লক্ষ ৮২ হাঁজার পাউণড) আমদানী হইয়। থাঁকে। 

এই সকল চ। সাধারণতঃ ভারতে তৈয়ারী হয় না; 

বিদেশী চা তৈয়ারী হইলেও বিশেষ গুণের জন্য আদৃত 

হয়। তাহা ছাড়া ইহা হইতে ভারতের সঙ্গিকটবর্তী সীমান্ত প্রদেশসমূহে 


ভারতীয় চা'র ক্রেতা 


রপ্তানী--প্রদেশের অংশ 


চা ১৫৯ 


পুনরায় রপ্তানী হইয়া যাঁয়। যে সকল চা আসে তাহার মধ্যে হরিৎ চা 
(৮697. &9৪) প্রধান; এমনকি মোট আমদানীর অর্ধেকেরও বেশী; 
পরিশিষ্ট (ঝ)। এ স্থলে জাপান, সিংহল ও চীন আমাদের বিক্রেত|। 
চা ছাড়াও কতক পরিমাণ রদ্দি চা রপ্তানী হইয়া থাকে । ইহার 
পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই, তবে মোটামুটি এক লক্ষ 
টাকার অধিক । ১৯৩৮-৩৯ সালে কিছু বৃদ্ধি 
বা পাইয়া কমবেশী সাড়ে চার লক্ষ টাকা (৪১৩৬১৫৮৩ 
(৬2,506) চ৷ ? 
টকা , ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার পাঁউণ্ড পরিমীণ) 
ধাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ আমেরিকা ও পরে কানাডা প্রভৃতি 
আমাদের ক্রেতা এবং সবটাই কেফিন (98810) প্রস্ততের কাজে লাগে। 
পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে চা বীজ রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন আর হয় 
না। প্রথমতঃ অপর দেশের প্রতিদ্বন্দিতা আছে; দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৩ 
সালের চুক্তি অনুযায়ী কেহ চা বীজ রপ্তানী করিতে 
পারেনা । গত তিন বৎসর ইহার ফলাফল বিশেষ- 
ভাবে লক্ষিত হয় । ১৯৩৬-৩৭ সালে ৭৭ হাঁজার টাকা, ১৯৩৭-৩৮ 
সালে ২* হাজার টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ১৬০ টাঁকাঁর বীজ 
রপ্তানী হইয়াছে । চা বীজ, তৈল ও ব্যবহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে 
হইলে “ভারতের পণা” প্রথম খণ্ড * পাঠ করা প্রয়োজন । 
ভারতবর্ষের চা অনেক দেশকে চা*র প্রতিদ্ন্দিতায় পরাজিত 
করিয়াছে । চীনদেণীয় চা ইংলগ্ডে প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, 
সেইথানে আজ ভারতীয় চ প্রধান; কোকো; 
কফি প্রভৃতি ফেলিয়া লোকে চা ধরিয়াছে। এখন 


রপ্তানী-_ চা বীজ 


ভারতের প্রতিহন্দী 


১৬০ ভারতের পণ্য 


হইতে জাভাঁর রগানীর হিসাব পাই। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় 
সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পধ্যস্ত জাভার রপ্তানী শতকরা ৩৮০৩ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সিংহলের ২১'৫% আব ভারতবর্ষের ৪৫:৪% | 

ভারত হইতে রপ্তানীর মধ্যে ছুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন৷ 
আছে। প্রথম, রপ্তানী সুরু হইয়! পত্যন্ত সর্বাপেক্ষা বেণী পরিমাণ চা 
গিয়াছে ১৯৩২-৩৩ সালে (৩৭,৮৮১৩৬১৫৬৬ পাউও) 
দাঁমও সর্বাপেক্ষা কম গিয়াছে , প্রতি পাউগু মাত্র 
1/২ হইতে 1/৩। দ্বিতীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক টাকা 
আসিয়াছে ১৯২৪-২৫ সাপে (৩৩১৩৯,২৪১০০০ টাকা) কারণ এর 
সালে চায়ের দাম সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল, অর্থাৎ প্রতি পাউও্ড ৮৪৯ 
হইতে ৮১১ পাই ; এরূপ আর কখনও হয় নাই। 


১৯৩২-৩৩ সালে যে মন্দা দেখা দিল, তাহাতে প্রকৃত ব্যবসায়ের দিকে 
সকল দেশের নজর পড়িল। ১লা এপ্রিল ১৯৩৩ সালে সকলে মিলিয়! 
আপোষ করিয়া (0160002561008] 192 4১006610906) চার মোট 
পরিমাণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণে সম্মত হইল । এইরূপ স্থির হয যে প্রথন অবস্থায় 
পাচ বখসরের জন্য এই চুক্তি বলবৎ থাঁকিবে। প্রথম পাঁচ বৎসর 
গত হইবার পর আবার পাঁচ বৎসরের জন্য এ চুক্তি অনুমোদন করা 
হইয়াছে। ইহাতে যথেচ্ছ চা রপ্তানী করা, আবাঁদ ফসল বৃদ্ধি করা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ স্থাপিত হইল । যে বৎসর সর্বাপেক্ষা 
বেশী চা রপ্তানী হইয়াছে, প্রতি দেশের সেই বসরকে মূল ধরিয়া চুক্তির 
পরই প্রথম বৎসর তাহার রধ্ানীর উপর শতকরা ৮৫ ভাগ রপ্তানী 
করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিবার জন্য এক 
কমিটি নির্বাচিত আছে (]0018%0. 769. [41001081710 (07017716699), 

চুক্তির প্রথম বৎসর ভারতবর্ষ হইতে সাড়ে বত্রিশ কোটি পাউও চা 


রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 


(1:62, ০020001) 


চা ১৬১ 


পাঠাইবাঁর অনুমতি দেওয়। হয়; তাঁহার পর কয়েক বৎসর প্রায় সম- 
পরিমাণ চ। পাঠাইয়াছে ; পরিশিষ্ট (ঞ9৪)। 


প্রতি বংসরই চা*র ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আন্দাজে ধরা 
হয় সকল দেশের লোক মিলিয়া প্রতি বৎসর ৯ 
কোটা পাউণ্ড চা পান করিয়া থাকে । ভারতবর্ষ 
এই প্রয়োজনের শতকর! ৪* ভাগ সরবরাহ করে, সুতরাং চা বাণিজ্যে 
ভারতের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত। 


জগতের মধ্যে ইংরাজ সর্বাপেক্ষা! বেশী চাপান করিয়া থাকে। 
নানা পুম্তিকায় প্রকাশিত দেশ বিদেশের হিসাব * হইতে দেখ! 
গিয়াছে, ইংরাজ মাথা পিছু ৯২ পাউও চাপান করে। পরে এরে 
( আয়ার্ল যা্ড), অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড কানাডা, প্রভৃতি দেশের 
স্থান। আমেরিক! তামাক খুব বেশী ব্যবহার করে, চার নেশা! এখনও 
তেমন ধরিয়া বসে নাই; মাথা পিছু "৭২ পাউগড ভাগে পড়িয়াছে। 
পরিশিষ্ট (ট) হইতে প্রতি দেশের জনপ্রতি চার প্রয়োজন বুঝিতে 
পারা যাইবে। 


প্রচারের ফলে চার কাটুতি বৃদ্ধি পাইতেছে ; আমেরিকা রুষ্ণ চা 
(81808 75৪) তেমন পছন্দ করিত না; এখন তাহারা উহার আমদানী 
বুদ্ধি করিয়াছে । ভারতবর্ষে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৮ কোটী ৬৯ লক্ষ পাউগ্ড চা 
খরচ হইয়াছিল; প্রচারের ফলে উহা! ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সওয়া নয় 
কোটা পাউণ্ডে পৌছিয়াছে । সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য--ভারতের অনেক 
লোকই এখনও চা পান করে না; “ভদ্র” সমাজে তাহার! অপাংক্কেয়, 
তাহাদের “সভ্য” করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । 


বাবহ্ৃত চার পরিমাণ 


* ইহ [7/0051191 170013077530 00170771659 কর্তৃক সংগৃহীত অন্ক । 
১১ 


১৬২ ভারতের পণ্য 


চা রপ্তানীর সমস্ত লাভ দেশে থাকে না, তাহার প্রধান কারণ, এই 
সকল ব্যবসায়ীদের অনেকেই বিদেশী এবং মূলধনের বছুলাঁংশ বিদেশ হইতে 
আনা । দেশী কোম্পানীগুলি ছোট এবং সংখ্যায় বেশী 
নছে। দ্বিতীয়তঃ, চ1 ভাগ্ারজাত এবং রপ্তানী করিতে 
বাক্সের দরকার । এই সকল বাক্স তৈয়ারীর জন্ত তক্তা এবং বাকা বিদেশ 
হইতে আনে এবং প্রায় এক কোটা টাকা বিদেশে যায়; পরিশিষ্ট ($)। 

আমাদের দেশীয় নানা কাঠ দ্বারা বাক্স করিবার চেষ্টা হইয়াছে; 
বিশেষ ফল হয় নাই । কাঠের গন্ধ চা টানিয়। লয়; সেজন্ত যে কোনও 
গন্ধযুক্ত কাঠ ব্যবহার কর! চলে না। এক শিমুল দিয়া পরীক্ষা হইয়াছে; 
তাহাতে কাজও চলে, কিন্তু পরিমাণে বেশী পাওয়া যাঁয় না। বু চেষ্টা 
হইতেছে, কিন্তু এখনও পধ্যন্ত স্থমীমাংসা হয় নাই। বাতাস হইতে চা 
অতি সত্বর আর্ত টানিয়া লয় এবং এতদবস্থায় থাকিলে শীঘ্র “ছাতা” 
ধরিয়া নষ্ট হইয়! যাঁয়। তাহা না হইলে কাগজের বা কাপড়ের বা অন্ত 
কোনওরূপ পাত্রে রাখা চলিতে পারিত;? কিন্তু তাহার উপায় নাই। 
উপরস্ত বাহিরের বায়ুর সহিত সংযোগশূন্য করিবার জন্ত ভিতরে ধাতুর, 
বিশেষতঃ সীসার, পাত দিতে হয়। এমন কি তপ্ত অবস্থায় চা এই 
আধারে ঢালিয়। তাড়াতাড়ি বন্ধ করিতে হয়। 

আমদানী করা বাক্সের মোটা! লাঁভ করে ইংরাজ, অর্থাৎ চার ভাগের 
তিন ভাগ তাহার অংশে পড়ে। ফিনল্যাঁণ্, এস্টোনিয়। এবং অপরাপর 
দেশও কিছু কিছু সরবরাহ করে; পরিশিষ্ট (ঠ)। 

শক্তিবর্ধক, দুর্ববলতানাশক, পুষ্টিকর প্রভৃতি নানা গুণে চা”র 
বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়। থাকে । স্থতরাঁং ইহার বিপক্ষে কিছু বলিতে 
গেলে হয়ত মহা কলরবের সৃষ্টি হইবে! কিন্তু এই পর্যন্ত বলা যায়, 
শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ ইহাতে কিছু নাই এবং অভ্যাস জন্মায় এই ছুই 


চা'র বাক্স 


চা ১৬৩ 


কারণে তামাক সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে, তাহ! এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 
পুষ্টি যদি কিছু করে, তাহা চা”র দুধ ও চিনি; এবং গরম জল পানে 
শরীরের ছুর্ববলতা৷ ক্ষণিক দূর হয়, ইহা ছাঁড়া চা”র উপাদানের মধ্যে যে 
সকল রাঁসাঁয়নিক দ্রব্যাদি আছে, তাহার কাঁজ কিছুই নহে। ইহাদের 
অনেকের গুণ ভাল নহে, উপরস্ত ক্ষতিকারক | ট্যানিন আছে শতকরা 
১৮১৫ ভাগ) ইহা দেহের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। [1,626 বা 
(59206 ৪১০১ [/95017010, ২৪০০১ 93০9 800. (0008 ২৮৮১ 
[6০19 প্রভৃতি ১২'৬১ 06]10)086 ঠ):০ ২১'২, চার অপর কয়টি প্রধান 
উপাদান (880০০৮-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী) । 1)6106 বা 089610৩ 
থাকায় চা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় এবং 1%101717) হইতে 
ইহার ঝাঁজ বা উগ্রতা এবং রঙ পাওয়া যায়। 

নেশা হিসাবে এমন ব্যাপক হুইয়। পড়িয়াছে যে লোকে শিশু 
সস্তানের ছুধ জোগাইতে পারে না, কিন্তু চা”র জন্য ছুধ লয় এবং শিশুদের 
এ চা পান করাইয়! রাখে । পাঁচটি প্রাণীর এক পরিবারে কুড়ি টাকা 
আয় এবং তন্মধ্যে তিন টাক! হইতে চার টাক! পধ্যস্ত মাসে চা”র জন্য 
খরচ করিতে দেখিয়াছি । 

নেশার জিনিষ বলিয়াই ইহার খ্যাতি এবং বোধ হয় একমাত্র 
ব্যবহার । চা হইতে কেফিন প্রস্তত হয়। চা-বীজের অন্য ব্যবহার আছে ।* 

ইহা হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহ! জালানীরূপে 
এবং সাবান তৈয়ারীর জন্ক কাজে লাগে । আগে 

বীজ হইতে তৈল পাইবার জন্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষ হইতে 
ক্রয় করিত; এখন বাজারে হংকঙ চা-বীজ তৈল বিক্রয় করিতেছে, 
সুতরাং ভারতের দুর্দশ। | 
_* ভারতের পণা__ প্রথম খও ১৮৬ পৃষ্টা। 


পরিশি৪_ চ৷ 
(ক) 
জমি, ফলন ও প্রদেশের অংশ 


(১৯৩৭) 
মোট জমি ৮১৩৪,৪০০০ একর 
ব্রিটিশ ভারত ৭১৩৯১৮০০১৯১ ৮৮৭১ 
করদ রাজ্য ৯৪১৬০০ 9১ ১১৩% 
মোট ফলন ৪৩১০ ২১৫ ০১০ ০০ পাউও 

ব্রিটিশ ভারত ৩৯১১৫১১৮১০০০ ১, ৯১৪৭) 

করদ রাজ্য ৩১৮৭১৩২১০০০ % ৮*৬% 
ব্রিটিশ ভারত-_ 

হাজার শতকরা লক্ষ শতকর৷! 
একর ংশ পাউণ্ড অংশ 

আসাম ৪৪৩ ৫২৭ ২৪১৫ ৫৬১ 
বালা ২০২ ২৪*২ ১০৮৬ ২৫'২ 
দ্র ৭৮ ৯'৪ ৩*৫৪ ৮২ 
পঞ্চনাদ ৯'৫ ঠঃ ২৮ ৬ 
ক্তপ্রদেশ ৬৬ ও ২০ - 
বিহার ৪ সু ১২ টি 
করদ্ধ রাজ্য__ 
ত্রিবাঙ্কুর ৭৮ ৯"৪ ৩৪৫ ৮২ 
ত্রিপুরা ১০'৫ ১২ ২৮ ণ্ঙ 
মহীশুর ৬ - 


কোচিন ২ সি ৭ টি 


লক্ষ্মীপুর 
গোয়ালপাড়া 
জলপাইগুড়ি 
দারাং 
শিবসাগর 
কইহাটর 
নীলগিরি 
শরীহট 


ন্ওগী 


১৮৭৫---৭৯ গড়ে 


১৮৮৫--৮৯ 
৯৯০ ০----০৪ 
১৪১৯৩ 
১৯১৫ 
১৯৭০ 
১৯২৫ 
১৯৩৩ 
১৯৩৫ 
১৯৩৩ 


5 


9 


পরিশিষ্ট-_চা 


১৬৫ 
€খ) 
প্রতি একরে গড়ে ফলন (শুদ্ক পাতা ও গুড়া) 
৬৬৩ মালবার ৪৭৯ 
৫৯৫ কোচিন ৪৫৬ 
৫৯১ কুর্গ ৪৫৩ 
৫৮৪ কাচার ৪৪৫ 
৫৪৩ ত্রিবাগ্কুর ৪১৮ 
৫৪২ দাঞঙ্জিলিও ৪১৫ 
৪৯৩ ত্রিপুরা ৩০১ 
৪৯০ মাদুর! ১৮৮ 
৪৮৫ মহীশূর ২৩৩ 
€(গ) 
চা আবাদের ক্রমোক্সতি 
হাজার একর লক্ষ পাঁউণ্ড 
১৭৩ ৩১৪৩ 
৩০৭ ৯১০৩ 
৫১০ ০ ১৯১৫৩ 
৫১৩৩ ২৪১৪০ 
৫১৪৪ ৩৫১২০ 
৬৫৪ ৩২১২৩ 
৬১৭২ ৩৩১০৩ 
উঠছি ৩৯১১৩ 
৮১৩২ ৩৯১৪৭ 
৮৩৪ ৩৯১৪৭ 
৬৬ ৮৩৪ ৪৩১৬২ 


১৯৩৭ 


১৬৬ ভারতের পণ্য 


(ঘ) 
পৃথিবীতে উত্পক্স চার পরিমাণ 
(১৯৩৭) 
ভারতবর্ষ ৪৩১০২১৫০১০০৩ 
সিংহল *** ২১১২৬১৮৫১৬৩ 
ওলন্দাজ অধিরুত পূর্ববভারত 
দ্বীপপুঞ্জ ৯ ১৬১৪ ৭১৮০১০ ০৩ 
জাপান *ত ১১১৮৬১০৯১০৩ 
ইন্দোচীন *** ২১৪৪১০০১৬০৬ 
ফরমোস। ২১৪০১০০১০০৬ 


চীন হইতে রপ্তানীকৃত চা টি ৭৯১৬৩৩০১০৩৩ 
চীনে আবাদী জমির পরিমাণ ৫৭৩০১০*০ একর বলিয়া জান! 
গিয়াছে ; সুতরাং ভারতবর্ষ অপেক্ষা চার পরিমাণ কম হইবে বলিয়া 
অনুমান করা যাইতে পারে । 


(ঙ) 
রপ্তানী চা_জলপথে 
১৮৩৭-৩৮ হইতে বিশিষ্ট কয়েক সালের পরিমাণ ও মূল্য * 

হাজার পাউগড হাজার টাক। 
১৮৩৭-৩৮ *৪৮৮ 2 
১৮৪৮-৪৯ *** - *** ৫১৩৩ 
১৮৫ ৪-৫৫ -_ ৬০৮ 
১৮৩৬২-৬৩ ২৯১৩৩ ৩৩১৫৫ 
১৮৭৪-৭ ৫ ২১১৪১ ০ ২১৯৫১৩০ 
১৮৮৫-৮৩ ৬১৯৬১৬৩ ৪১৯৪৭ ০ 
১৮৯৫-৯৬ ১৪১২ ০১৮৩ ৭১৬২১৩০ 


*50585008] 85050 ও 15৪50885705 এর অঙ্কে পার্থক্য আছে। 
শেষোক্ত অঙ্ক গ্রহণ কর! হইয়াছে। 


১৯০৩-০১ 
১৯৯৩৫-৩৬ 
১৯০৭-৩৮ 
১৯১৩-১১ 
১৯১৫-১৩ 
১৯১৬-১৭ 
১৯১৪-২৬ 
১৯২৩০২১ 
১৯২১-২২ 
১৯২২-২৩ 
১৯২৩-২৪ 
১৯২৪-২৫ 
১৯২৫-২৩ 
১৯২৬-২৭ 
১৯২ ৭-২৮ 
৯৪৯৭ ৯০৩৩ 
১৯৩২-৩৩ 
»৯৩৩-৩৪ 
১৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৫-৩৩ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 


১০৯৩৮-৩৪৯ 


(অনু্যত) 


পরিশিষ্ট-_চা 


হাজার পাউগ্ড 


১৯১২১১৯৩ 
২১১৪২১২৩ 
২২১৭৩১২২ 
২৫১৪৩১০১ 
৩৩১৮৪১৭ ০ 
২৯১১৪১০৩ 
৩৭১৯১১৬৫ 
২৮১৫১১৫২ 
৩১১৩৮১৭৮ 
২৮১৮২১৯৬ 
৩৩১৮৭১৫৫ 
৩৪১০১১০৭ 
৩২১৫ ৭৩৩ 
৩৪১৯২১৬৪ 
৩৬৯১৬১১৪ 
৩৭১৬৬১৩৪ 
৩৭১৮৮১৩৭ 
৩১১৭৮,১৬ 
৩২১৪৮১৩৩ 
৩১১২৭০৬ 
৩০৯১৮১৩৮ 
৩৩১৪২১২৬ 


৩৪১৯৯,১২ 


১৬৭ 


হাজার টাক! 


৯১৫ ৫৯০৯ 

৮৮৪১৭৬ 
১০১৩৩১৬৩ 
১২১৪১১৬৪ 
১৯১৯৮১১১ 
১৬১৭৭১১৬ 
২৪৪৫৬)৫৬ 
১২১১ ৪১৯৮ 
১৮১২২৪৩২ 
২২১০৪১০০ 
৩১১৬৪)৬১ 
৩৩১,৩৯১২৪ 
২৭১১২১১৭ 
২৯,০৩১ ৭৮ 
৩২১৪৮৪৪৯ 
২৬১৩ ০১৬৪ 
১৭5১৫১২৮ 
১৯১৮৪১৪৯ 
২৪০১১৩১৯০৯১ 
১৯১৮২১৪১৯ 
২৩১৬৩১৮১ 
২৪১৩৮১৬৯ 
৩১৪ ০১৫৩ 


১৬৮ ভারতের পণ্য 


(৮) 
রপ্তানী- স্থলপথে 
হাজার পাউগ্ড হাজার পাউওু 
১৮৯৩-৯৭ ৯৫১১৩ ১৯১৭-১৮ ১৪১৪৮ 
১৪৯৩৫-০৩৬ ২৫১৪৭ ১৯১৯-২৩ ১১২৮১৪ ৫ 
১৯১৩-১৪ ২২১৪১ ১৯২৪-২৫ ৮৩১৬৯ 
%₹ ১৯৩০-৩১ টিটি ৫৮১৫৫ 
১৯৩১-৩২ ৫৯১৩১ ১৯৩৪-৩৫ ১,৮৬১৯৮ 
১৯৩২-৩৩ ৫৫১৬৭ ১৯৩৫-৩৬ ১১২৮৭০৮ 
১৯৩৩-৩৪ ১০৮১৬২ ১৯৩৬-৩৭ ১১২৪১৬০ 


কক ১৯৩*-৩১ পধ্যস্ত যে চা যায়, তাহার সমস্ত পরিমাণ “বহিব্বাণিজ্য” বলা চলে না; 
অতি সম্িকটবন্তী স্থানগুলির হিসাব বাদ দেওয়। হইত । ইহার পর হইতে অ-ডারতীয় সমস্ত 
রাজ্যের সহিত বাণিজোর হিসাব রাখিতে চেষ্টা করা হয় এব* একটী অনুমানিক পরিমাণ 


নির্ধারিত হয় । 
(ছ) 


রগুানী-__জলপথে- ক্রেতার নাম ও অংশ 


(১৯৩৮-৩৯) 
পরিমাঁণ-_-৩৪১৯৯১১২১০০০ পাউও 
মূল্য-_ ২৩১৪ ০১৫ ০%০ ০০ টাকা 
হাঁজার পাউগু ভাজার টাকা শতকরা অংশ 


ত্রিটেন ৩০১৬৩১৭২ ২০১৫৩১৭৫ ৮৭"৭ 
কানাডা ১৭৫২১৬৯ ৯৬.৬৮ ৪"১ 
ইরাণ ৫১১১১ ৪৬১৮৪ ২৩ 
আমেরিকা ৭৯১৫২ ৪৬১২৮ ১'৯ 
সিংহল ৩৯১৩৩ ২ ৬১২০ ১১ 
এরে ( আয়ারল্যান্ড ) ৩২১৯৫ ১৯১৩৭ '৮ 


্রন্ধ, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, তুরস্ক, আর্বঃ মিসর, টি টানি 
যুক্তরাজ্য প্রভৃতি । 


পরিশিষ্ট চা ১৬৯ 


€(জ) 
রপ্তানী- বিক্রেতার নাম ও অংশ 
(১৯৩৮-৩৯ ) 
হাজার পাউণ্ড হাজার টাকা শতকরা অংশ 
বাঙ্গলা ২৯১৩৩,৬৮ ১৮১৪ ৭.৬৭ ৭৮৮৯ 
মদ্র ৫৬৩১০৩ ৪১৯১১৭ ১ ২১৯ 
বোম্বাই ২১৪১ ১ টি 
(ঝ) 
€( ১৯৩৮-৩৯) 
আমদানী--চা"র নাম ও অংশ 
পাউও টাকা শতকরা অংশ 
হরিৎ (07:97) চা ২৪১৮১১৬৯৬  ৯১৯৮১৮৯৭ ৬৩৪ 
“ব্রিক” (82000%) ১২০০০৭৮৯  ৩৯১৪,৬৬৯ ই? 
কষ (1318,010) 5১ ৩,৯৯১৭৪৪ ২১৫৯১৪৭৩ ১৬৪ 
€ এ) 
রগানী নিয়ন্ত্রণ (১) 


রপ্তানী নিরন্ত্রণ সমিতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রধান 
দেশের জন্য অনুমোদিত (0)597:598%3 17%1001% 48119600609) পরিমাণ 





ভারতবর্ষ সিংহল যবদ্ধীপ প্রভৃতি (২) 
হাজার পাউও হাজার পাউও হাজার পাউগ্ড 
১৯৩৩-৩৪ ৩২১৫০১০৫ ২১,৩৭১৯৫ ১৪১৭৫১৫৭ 
১৯৩৪-৩৫ ৩৩১৪ ৭১৭০ ২২১০৮১৮৩ ১৫১১৮১৯৭ 
১৯৩৫-৩৬ ৩১১৫৬১৪১ ২০১৭৫5০৬ ১৪১৩২১১৮ 
১৯৩৬-৩৭ ৩১১৫৬১৪১ ২০১৭৫১০৬ ১৪১৩২১১৮ 
(১) 265 ৫ 0০096€ [211 হইতে গৃহীত । [70190 169. 5:9015105 পুম্তকে 
প্রদত্ত অঙ্ক হইতে কিছু পার্থক্য আছে। 


(২) 2390,511970 [7.015-_-ওলন্াজ অধিকৃত ভারত স্বীপপুঞ্ত। 


১৭৩ ভারতের পণ্য 
(অন্মুস্যত) 
ভারতবর্ষ সিংহল ববছ্ধীপ প্রভৃতি 
হাজার পাউও হাজার পাউও হাজারপাউও 
১৯৩৭-৩৮ ৩৩১৪ ৭5৭০ ২২১০ ০১৮২ ১৫১১৮)৯৭ 
১৯৯৩৮-৩৯ ৩৫১৪ ৫১০০ ২৩)২৭১১৯ ১৬১০৫১৭৭ 
১৯৩৯-৪ ০ ৩৪১৪৯,১৯ ২২,৬৪১২৯ ১৫)৬২১৩৭ 
(ট) 
জনপ্রতি ব্যবন্থত চা”র পরিমাণ 
পাউও পাউগ্ড 
ইংলগু *** ৯২ হল্যাণ্ড ২:৪৯ 
এরে (আয়ার্ল্যাণ্ড) *** ৮১৬ মিসর ১*০ 
অষ্ট্রেলিয়া ৪ আঁ আমেরিকা '৭২ 
নিউজীল্যাণ্ড ৬'৭৩ রুশগণতন্তর রী তুর 
কানাডা “৮ ৬৫৬ জান্মীণী ০৮০ ১৭ 
(ফরাসী) মরকো *** ২৮১ ভারতবর্ষ ২৫ 
(5) 
আমদণানী- চার বাক্ধ-_টীকা 
১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ 
ব্রিটেন ৩০১২৬১১৫৩ ৪৮১০ ২১৪ ০৯ ৬৫১১৬১৭৮২ 
ফিনল্যাণ্ড ৩১৩০১৪২৫ ৪১৭১১৭৯১ ৫১৪ ০১১০৮ 
এস্টোনিয়া ৮১৪২১৯০৬ ৯১২২১৪৯৬ ৭১০ ১১৯৬৭ 
অপরাপর ৫১৭২১৩২৮ ৯১৭৩১১৭৭ ১২১৭১৯১৮২ 
মোট ৫৬২৬১৮১২  . *১১৭০১১৭৩  ৯*১৩০১০৩৯ 
প্রতি দ্বেশের শতকর! অংশ 
(১৯৩৮-৩৯) 
ইংলগ্ড ৭২-১৬ ফিনল্যাণ্ড ৬*5 
এস্টোনিয়া ৭ অপরাপর ১৪১৪ 


সাল 
১৮৭১ 
১৮৭৫ 
১৮৭৩ 
১৮০৮৩ 
১৮৮৫ 
১৮৯৩ 
১৮৯৫ 
১৯০৩ 
১৯৩১ 
১৯৩৫ 
১৯১৩ 
১৯১৫ 
১৯২০ 


১৪৯২৯ 


পরিশিষ্ট চা ১৭১ 
(ড) 
চা প্রতি পাউন্ডের দাম* 
১৮৭১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 

আনা পাই সাল আনা পাই 

৯৪৪ ১৬ ৮ ১৯২২ ১৩ ৪ 
১৯০১২ ১০ ১৯২৩ ১৫ ১ 

৪৪ ১৩ গু ১৯২৪ *্ ১৪ শী 
৮৪ ৮ ৯ ১৯২৬ * ১৩ ৮ 

মী ৬ ১০ ১৯২৭ ***- ১১ ১০ 

৪ ৬ ১৯২৮ ১২ ১ 
১৪৪ ণ ঙ ১৯৩০  *** ০ 
রর € ১৯৩১ **, ৫ 

* গু € ১৯৩২ তি ৪ ৪ 
নহ ৪ ১১ ১৯৩৩ ** ৫ ১০ 

৪৪: ঙ ১৩ ১৯৩৪ ৯৩ ১৩ থ 

নি ৯ ণ ১৯৩৫ ৬৪ ৮ থ 

তু ৬২ ১৯৩৬  *** ৯ 

৩ ৭ ১৯৩৭ ১০০ ১০ ৫ 

১৯৩৮ ১০ আনা ২২ পাই 


* সর্বপ্রকার চা'র গড়ে দাম 


নীল (15189) 


ভাঁরতের পণ্যের তালিকায় নীল আজ এক নগণ্য বস্তু । কয়েকটি 
বিশেষ গুণের জন্য আজও লোক সমাজে ইহার পরিচয় অছে মাত্র, কিন্ত 
এ অবস্থাও আর বেশী দিন থাকিবে বলিয়। মনে হয় না। 

নীলের দিন ঠিক এইরূপ ছিল না। যনে কারণেই হউক, ভারতে 
নীল গ্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং বিদেশে রপ্তানী হইত; সার! সভ্য জগত 
ভারতের নীল পাইবাঁর জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত । 

কতকাল পূর্বের লোকে নীলের সন্ধান পাইয়াছিল তাঁহা বলা কঠিন; 
ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার বহুদিন প্রচলিত ছিল। ৮* খৃষ্টাবে সিন্ধু 

নদের তীরে কোনও শহর হইতে নীল রপ্তানী হইত 
ইতিহাস বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। ১২১৮ সালে 
কুইলন শহরে নীল সংক্রান্ত শিল্পের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইহার পরে বহু 
পুস্তকাঁদিতে বিশেষতঃ বিদেশীয়দের ভ্রমণবৃত্বান্তে 'বা তৎকালীন ভারতীয় 
পণ্যের তালিকায় নীলের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপীয় 
দেশসমূহে ইহা রপ্তানী হইয়। যাইত এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে। 
হয়ত ভারতবর্ষীয় বস্ত বলিয়৷ নীলের প্রথম নাম “ই্ডিকম” (]001080) 
হইয়াছিল। 

১৬০০ খৃষ্টাবে বিদেশীয়দের বাণিজ্যের ইহা! একটি বিশেষ লাভের পণ্য 
ছিল। পর্তুগালের বণিকেরা স্থরাট হইতে লিসবনে চাঁলান দিলে সেখান 
হইতে হল্যাণ্ত-এর রঙ ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিত । যাহাতে নীল নিয়মিত 
পাওয়। যায়) সেই উদ্দেশ্তটে ১৬৩১ সালে 10001) 77986 [0019 0077. 
[75 (ডাচ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ) সৃষ্ট হয়। ইতিমধ্যে 
পোর্ড,গীজদের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া! আসে । 


নীল ১৭৩ 


ইউরোপীয় বণিকর্দিগের মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দিত। জন্মিতে থাকে এবং 
স্থানীয় রঙ ব্যবসায়ীরা সঙ্ববদ্ধ হইয়া ভারতীয় নীলের আমদানী রোধ 
করিবার জন্ঠ চেষ্টা করিতে থাকে । এ সময় তাহারা! ০৪৭ হইতে প্রাপ্ত 
রঙ ব্যবহার করিত। তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রা সকল দেশেই 
নীলের ব্যবহার আঁইনের চক্ষে অপরাধ বলিয়া গৃহীত হয়। ১৬০৮ সালে 
ইংলণ্ডে নীলের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষ। দেওয়। হইলেও বিদেশী দ্রব্য বলিয়া 
আমদানী ক্রমে বন্ধ হইয়া যায় । ১৬৬০ খ্ষ্টাব্ধে বেলজিয়ম হইতে লোঁক 
আনিয়া পুনরায় নৃতন করিয়া ইংলণ্ডের বন্রঞ্জনকারীদের নীলের রঙ 
সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

ভারতের নীলের আদর হওয়ায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির! তাহাদের 
উপনিবেশসমূহে নীল চাষ আরম্ভ করে; ইহার ফলে পশ্চিম ভারতীয় 
( আমেরিক। ) দ্বীপপুঞ্জে (৩৪6 [09168) নীল জন্মিতে থাকে। তখন 
ভারতীয় নীল চাঁষের এক পরীক্ষার কাল উপস্থিত হয়। এই সময় 
ইংরাজ ভারতীয় নীল বেণী মাত্রায় লইয়া! যাইত, কিন্তু তাহারাও 
শ্বেতচর্্ধারী উপনিবেশবাসীদের উৎসাহ দিবার জন্য পশ্চিম ভারত 
দ্বীপজাত নীল ক্রয় করিতে থাকে এবং ভারতীয় নীলের বাজার সম্কৃচিত 
হইয়। আসিতে থাকে । কিছুকালের মধ্যেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 
ইউরোপীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক গোলমাল, উচ্চশুহ্ধ এবং ইচ্ষু প্রভৃতি 
অন্তান্ত লাভজনক আবাদের প্রবর্তন হওয়ায় ক্রমে ওয়েট ইণ্ডিজের নীল 
ব্যবসায় লোপ পাইল। 

ভারতের নীল চাঁষের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইল। নীল বাণিজ্যের 
ইতিহাসে বাঙ্গলা ও বিহারের, বিশেষতঃ বাঙলার, ইহা 
এক অতি ছুর্দিনের স্মরণীয় কাহিনী । আশ্চর্য্যের বিষয় 
ওয়েষ্ট ইন্ডিজের নীল চাষ বাঙগলীয় স্থানান্তরিত হইল। ১৭৭৯ সাল 


ভারতের চাষ 


১৭৪ ভারতের পণ্য 


পর্যন্ত ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী নিজ হন্তে নীলের বাণিজ্য রাখিয়া 
দেয়। কিন্তু তাহাদের থাতাপত্রের হিসাবে দেখা গেল আন্দাজ ৮০ 
হাজার পাউণ্ড বা ১২ লক্ষ টাকা লোকসান গিয়াছে । তখন তাহার! 
কোম্পানীর কম্মচারীদের হাতে ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়। যাহাতে 
তাহাদের কাজের কোনও অস্থবিধ! না হয় সে কারণে ইষ্ট ইত্থিয়া 
কোম্পানী আরও দেড় কোটা টাকা এই কর্মচারীদের অগ্রিম 
দিয়াছিল। এই টাকার ছড়াছড়ি এবং আবাদের নৃতন সাহেবদের ব! 
মালিকদের কর্তৃত্ব বাঙ্গলার নীলকে জগতের সমক্ষে আনিয়৷ উপস্থিত 
করে। 


নীল হইতে যাহাতে লাভ হইতে পারে তাহার জন্য নানা উপায় 
উদ্ভাবিত হইতে থাকে; ইহার কতকগুলি আইন-সঙ্গত এবং তাহার 
অধিকাংশ বেআইনী । লোককে দাদন দিয়া বংশানুক্রমে 
দায়ী করিয়া রাঁথা হইত, প্রাপ্যের অধিক আদায় 
করা হইত, অনিচ্ছায় লোককে জোর করিয়া দাঁদন গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করা হইত। যেখানে মাত্র দেওয়ানী আইনের ছার! প্রতিকার সম্ভব 
সেখানে দেওয়ানী ছাড়া ফৌজদারী আইনের আশ্রয় লইয়া কুঠীওয়ালারা 
দাদনের সর্ভ অনুযায়ী নীল ও অর্থ আদায় করিত। এই সকল নীতি 
বা পদ্ধতি অবলম্বন করাঁর ফলে, দরিদ্র সহায়হীন রায়ত প্রজাদের যে দারুণ 
আর্তনাদ উঠে, তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে । 
১৮১ সালের পূর্বে নীল চাষ বিস্তার উপলক্ষ্যে যে 
অমানুষিক অত্যাচার সংসাধিত হয়, সার এ্যাস্লি 
ইডেন (81: 88101951109) ) 0150160 00201158190 এর সমক্ষে 
সাক্ষ্যদানকালে তাহ! বিবৃত করেন। সার জন পিটার গ্রাণ্ট (8৪: 
০১০ 0869: 02806) কুঠীওয়ালাদের অত্যাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 


চাষ বিস্তারের চেষ্ট। 


অত্যাচার 


নীল ১৭৫ 
নীলক্রদের অত্যচার নিষ্নলিখিতভাবে ভাগ কর! যাইতে পারে £-_ 
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এ সময়ে অন্তান্ত ইংরাজ রাজপুরুষদের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়া! 
পড়ে। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্রেট 2, 7]. 1)8-1486001- 
বলেন যে, নরবুক্তে রঞ্জিত না হইয়! এক বস্তা নীলও ইংলণ্ডে পৌছায় নাই; 
সামান্ত ব্যবসা সম্পর্কে লোককে বর্শাবিদ্ধ করা হইয়াছে; আইনের 
চক্ষু এড়াইবার জন্ত আহতকে নিরুদ্দেশ করা হইয়াছে এবং শৃগাল কুন্ধুরের 
হ্যায় গুলী করিয়! মার! হইয়াছে ।* 


ভাহার ভাষায় বলিতে গেলে ১-_ 


০৮[1)6765 15 0156 01017010005] 15) 00 9965 50050 50051062016 
0810] 195 10961) 0010৬) 01) 01)6 1৬015510121165 107 58118 002৮7701 
2:01650 01 170180 16201)60 110610170 %/10)000 10617)8 50511)60 ৮৮10) 
12020 0100৫, 02000850567 52060. 00 ০৩ 21) 21500005102 
€/[07555101) 15 10106) 20. ] 20070660170 006 60116502190 01020৩9 
55105601109 00627070685 00615591601 005 63:0617161505 25 112£15059.6 
10 006 চা 075600765 01507100 1 190৮2 5661) 52$6121 105 56106 00 106 2.5 &. 
119815056) আ1)0 1725 70651) 5962750 00700810075 0029- 1025 1780. 
7015 196101৩ 735 19০ 1185 0501 51006 00%/0. 0) 111, 70706 (9 101978067), 
11086 [00৫ 07) 75001:0১ 1307 00615 109৬৩ 19665 5 90952150900. 0161 
15101090607 2110. 5001) & 55506) 0£ ০8179106019 170018০১ 1 002051057 
০ ৮৩ ৪. 53550) ০£ 0190৫-51)6.1 


১৭৬ ভারতের পণ্য 


একদিকে যেমন বিদেশী নীলকরদের অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে, 
অপর দিকে সদাশয় হৃদয়বান্‌ ইংরাঁজ রাজকর্মাচারী বিড়স্থিতের পক্ষে 
প্রবল আন্দোলন করিয়াছেন। এইরূপ বহু মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, 
কিন্তু এক মেকলে (10:0. 015080185) সাহেবের কথা কয়টি তুলিয়া 
দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়__ 

“1196 0686 ০5119 95086, 01096 67620 27008610928 9011606]5 
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ইডেন, গ্রাণ্ট, মেকলে প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের লেখার ফলে ]700100 
0:00007198107. বসে এবং ১৮ই মে ১৮৬০ সালে কাধ্যারস্ত করে। এই 
কমিশনের সমক্ষে ইডেন সাহেবের সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে নির্যাতিতের পক্ষে 
যায় এবং লোক সমক্ষে সমস্ত অবস্থা প্রকট হইয়া 
পড়ে। তৎপূর্ববে কুঠীওয়ালা সাহেবদের ভয়ে, 
সামান্ত মাত্র প্রতিবাদ না করিয়। বাঙ্গালীরা সমস্ত অত্যাচার সহা করিত । 
১৮৬৯ সালে আগষ্ট মাসের শেষভাগে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 
এবং নীলকরের অত্যাচার হুইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত কিছু 
প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়! হয়। ১৮৮৫ সালে বারাসাতের ম্যাজিষ্টেট 
[. ১. 118179]9৪ প্রথম রব তোলেন, “নীল চাষ করিবার জন্ত অগ্রিম 
লইতে কাহাকেও কোনরূপে বাধ্য করা যায় না।” রায়তর1 এই সংবাদ 
পাওয়া মাত্রেই নীলের দাদন লওয়া ত্যাগ করিবার উপক্রম করে এবং উক্ত 
ম্যাজিস্ট্রেটের রায় লইয়া সরকার এবং নীলকরমহলে বিতণ্ডা বাঁধিয়। যায়; 
ফলে কিছুকাল পধ্যস্ত 11800218-এর মঙ একপ্রকার চাপা পড়িয়া! যায়। 


প্রতিকারের চে! 


নী ১৭৭ 


১৮৬০ সালের কমিশনের রিপোর্টে ম্যাঙ্গল্সের মত সর্ধাতোভাবে 
গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ইডেন এবং গ্রাণ্টও ম্যাঙ্গল্সের মত সমর্থন 
করিয়াছিলেন । কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ্বীভাঁবে বল! হয় যে, এই চাষ 
রায়তদের পক্ষে কোনও রকমে লাভজনক নয়; উপরন্ত নানাপ্রকারে 
উহাদের লাঞিত ও নির্য্যাতিত হইবার বহু আশঙ্কা রহিয়াছে । যে কোনও 
চুক্তি উভয় পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সুতরাং এক পক্ষের 
অসম্মতি থাকিলে, কখনও সে চুক্তি কার্যকরী হওয়া বিধেয় মহে। 

অনেকের এরূপ ধারণ! আছে যে, প্রজাদের দুর্দশা দেখিয়া কোনও 
কোনও ইংরাজ স্ষেচ্ছাপ্রণো দিত হইয়া রায়তের অত্যাচার দমন করিতে 
চেষ্টাত্বিত হন; এ কথ! আংশিক সত্য মাত্র । রায়তরা এবং বায়তের 
পক্ষে বছ সন্ধদয় ব্যক্তি বিরাট আন্দোলন করেন এবং 
স্থানে স্থানে প্রকাশ বিজ্রোছ উপস্থিত হয়। ১৮৫৯ 
সালের এপ্রিল ও নভেম্বরে এবং ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রজা ও 
নীলকরের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময় প্রজা এবং তাহাদের সমব্যথী 
সাধারণ বাঙ্গালী ত্যাগ, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সৎসাহসের যে পরিচয় দিয়াছিল 
তাহার ইতিহাস জগতে অতুলনীয় । কিন্ত সে কথা আর কেহ স্মরণ 
করে না; তাহা না হইলে আজ বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগন্ধর বিশ্বাসের 
কথা লোকে ভুলিয়া যাইত না। তাহাদের আদিবাস নদীয়ার চৌগাছায় 
ছিল। নীলকুহঠীর দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিবার পর তাহার! অর্থ ও 
লোকবল দিয়৷ নিজেদের সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়৷ রায়তের পক্ষ গ্রহণ 
করেন । বাঙলার স্থানে স্থানে বিদ্রোহ বিকটরূপ ধারণ করে এবং নীলকর 
সাহেবর! বুঝিতে পারেন যে, লোকের সহোর বাধ ভাজিয়াছে। সরকারী 
নীতি পরিবপ্তিত না হুইলে অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ 
করিত। নীলকরেরা যখন ফৌজদারী কোর্টের লাহাষ্য লইয়! দেওয়ানী 


৯৭ 


নীল বিজ্রোহ 


১৭৮ ভারতের পণ্য 


চুক্তির প্রতিকার চাছিলেন, তখন বাঙলা সরকার তাহা নামঞ্জুর 
করিয়া দেন। 

প্রজাদের নিঞ্জ চেষ্টার সহিত “হিন্দু পেট্ট্রয়ট” প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং 
দুর্ববলের আশ্রয় দীনবন্ধু মিত্রের মতন তেজস্বী ও চিন্তাশীল লোকের রচনা 
এইকালে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল | ১৮৬ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার কোনও ছখপাখানা হইতে 
দীনবন্ধু মিত্রের “নীল দর্পণ”, বাহির হয় । “নীল দর্পণ” সত্য সত্যই নীলকর 
ও নীলচাষের দর্পণস্বূপ-_ সমস্ত ঘটনার পুঙ্খান্গপুঙ্খ প্রতিচ্ছবি ইহাতে 
দেখিতে পাওয়া! যায়। পুস্তক পাঠ করিবার পর 
লোকের মনে যে চিত্র ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল তাহার 
আরও এক অধ্যায় প্রকাশ পাইল ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে 
কলিকাতার প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে । সার! বাজলাদেশ বিক্ষুব্ধ আলো- 
ডিত হইয়া পড়িল; লোকের মুখে মুখে এ বিষয়ের আলোচনা চলিতে 
লাগিল, প্রতিকারের জন্ত সকলে ব্যন্ত হইয়া পড়িল। 

এই অঙ্কের ইহাই শেষ নয়। বাঙ্গলার পাত্রীরা রায়তের দুঃখে 
ভিয়মাণ ছিলেন ; তীহার! তাহাদের শ্বদেশবাসীর আচরণে নিতান্ত ক্ষু 
হইয়াছিলেন । “নীল দর্পণ” প্রকাশিত হইবার পর পাদ্রী জেমস্‌ লঙ (79৬. 
08018 [,0119 ) উহার এক ইংরাজী অন্থবাদ প্রকাশ করেন। তাহার 
উদ্দেশ্ট ছিল ইহার দ্বারা তিনি সরকার এবং তাহার দেশবাসীর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে পারিবেন । ১৮৬১ সালে লঙ সাহেবের 
পক্ষে মাইকেল মধুহ্দন দত্ত এই অন্গবাদকার্য্যের ভার 
লন। পুস্তক ছাপা হইবার পরও সরকারী মহলে ইহার কোনই প্রতিবাদ 
হয় নাই, উপরম্ত সরকাঁরপক্ষ লঙঁকে প্রশংসা করিয়া রাজকর্ধচারীদের 
মধ্যে পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করে। ক্ষিন্ত নীলকরের! ইহাতে বিশেষ 
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বিরক্ত হন; তাহাদের ক্বজাতির মধ্যে নিজমৃত্তি প্রকাশ পাওয়ায় তাহারা 
ক্রু্ধ হন এবং এক মামল! রুকু করেন। ১৮৬১ সালে ৬ই জুন মুদ্রাকরের 
নামে সমন বাহির হয়; তথনও গ্রস্থকারের নাম প্রকাশিত হয় নাই। 
১১ই জুন তারিখে লঙের অনুরোধে মুদ্রাকর তাহার নাম প্রকাশ করিয়া 
দিয়া দশ টাঁক।. জরিমান! দিয়া অব্যাহতি পাঁন। তখন লঙের বিরুদ্ধে 
সুপ্রিম কোর্টে মামলা স্থানাস্তরিত কর! হয়__10£ 1219611106 68919701607 
0 09০ 10061181)00910” 9150 1)0911106 009 ]00100 7212069:5 ০: 
[0০ 191709] 10 টি] 1089090১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই 
মামলা আরম্ভ হইয়া চার দ্দিন বিচার চলে এবং লঙ সাহেবের হাজার 
টাকার জরিমানা ও এক মাস কারাবাসের আদেশ হয়। স্বনামধন্য 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সেই মামলায় উপস্থিত ছিলেন এবং বায় বাহির 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই টাকা জম! দিয়! দেন। বলা বাহুল্য, লঙের 
পক্ষে ও বিপক্ষে লোক মিলিয়৷ বাঙ্গলায় এক প্রচণ্ড আন্দোলন চলিতে 
থাকে এবং বিচারপতির রায় সম্বন্ধে তীব্র সমালোচন। প্রকাশিত হইতে 
থাকে । ইহার পর হইতে নীলকরের উপদ্রব কতক পরিমাণে হাস পায়। 

বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্ত যত প্রকার বৃক্ষলতাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে 
তাহার সংখ্যা এই স্থানে দেওয়। সম্ভব নহে, কারণ প্ররুতপক্ষে এ হিসাব 
রাখা ছুঃসাধ্য ব্যাপার । নীল জাতীয় প্রায় তিন শত প্রকারের বৃক্ষলতার 
পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে; তশ্মধ্যে কেবল ভারতবর্ষে আন্দাজ চল্লিশ 
রকমের গাছ আছে। ইউরোপে এই জাতীয় বৃক্ষকে 
0৪০ ( ওয়াঁড ) বলে এবং নীল আমদানী হইবার 
পূর্বে তাহারা ইহার দ্বারা! বস্ত্র রঞ্জিত করিত। ভারতীয় নীল আমদানী 
হইলেও তাহারা অনেক সময় আমদানী করা নীলের সহিত তাহাদের 
ওয়াড মিশ্রিত করিয়া লইত। 
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নীলের চাঁষ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা বড় কঠিন। স্থান ও খু 
ভেদে ইহার চাষের সময় এবং বৃক্ষের অবস্থানকাল বিভিন্ন । কোনও 
কোনও গাছ তিন মাসের মধ্যে পুষ্ট হইয়া উঠে আবার কেহ বা দেড় 
বখ্সরকাল সময় লয়। কোনও কোনও গাছ 
প্রতি বৎসর নষ্ট করিয়! দ্রিতে হয়; আবার কাহাকে 
ও ব! তিন বৎসর ধরিয়া! ছেদন করিয়া লওয়া হয়। মোটামুটি, এখন 
আর দীর্ঘকালগ্থায়ী বৃক্ষের চাষ হয় না, প্রতি বৎসরই নূতন গাছ জন্মাইয়। 
তাহার ডাল-পাল৷ কাটিয়৷ লওয়৷ হয়। 
নান! প্রদেশে নীল চাষের জন্ত বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে; কিন্ত 
গ্রধানতঃ আশ্বিন কািক মাস হইতে জমি পাট করিতে আরম্ভ করিয়া 
চৈত্র-বৈশাথে বীজ রোপণ করা হয়; এই সময়ের 
সামান্ত তারতম্য লক্ষিত হইয়! থাকে অর্থাৎ কোথাও 
ৰা আশঙ্বিনে বীজ রোপণ করিতে ও দেখা যায়। 
নীল গাছ হইতে কি ভাবে নীল পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে অনেকেরই 
হয়ত কোনও ধারণ! নাই; সে কারণে এই স্থানে এ বিষয়ে কিছু বল! 
প্রয়োজন মনে করি। 
ক্ষেত হইতে নীল গাছের ডাল-পাল1 কাটিয়া আনিয় প্রকাণ্ড এক 
চৌবাচ্ছায় ভিজাইতে দেওয়া হয়। সেখানে ১২ হইতে ১৫ ঘণ্টা ভিজিয়া 
সমস্ত জিনিষটা পচিয়! গাঁজিয়া উঠে । তখন সমম্ত 
জল অপর এক পাত্রে আনা হয়। প্রথম পাত্র 
(19700876106 ৮৪6) অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় 
পাত্র ( 095610% ৮৪৮) তাহারই সঙন্সিকটে নিয়স্থানে অবস্থিত হওয়ায়, 
প্রথম পাত্রের সমণ্ত জল আপন! হইতেই দ্বিতীয় পাত্রে আমিয়৷ জমিতে 
পারে। নীলের ডট! পাতা কয়েক ঘণ্টা জলে ভূবিয়! থাকিবার পর জলের 
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উপর বৃহদাকার বুদ্,দ উঠিতে থাকে । যতক্ষণ বুহ্ধদের পরিমাণ অত্যন্ত 
অধিক থাঁকে, ততক্ষণ পর্যন্ত  জলকে স্থিরভাবে থাকিতে দেওয়া হয়। 
বিশেষজ্ঞরা! বুঝিতে পারেন, কতক্ষণ গীজাইতে দেওয়। চলিতে পারে; 
কারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত এই কাল গত হইতে দিলে নীলের গুণ হাস 
পাইয়া থাকে । 

দ্বিতীয় পাত্রে (9986100 ৮868) জল আসিবার পর লোকে কাঠ দিয়া 
জলে প্বাড়ি” মারিতে থাকে । জল ঘন ঘন আন্দোলিত হইলে বায়ুর 
অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং নিজ আকার ধারণ করিয়া 
পাত্রের তলদেশে গিয়া নীল জমিতে থাকে । সাধারণতঃ এক ঘণ্টা 
হইতে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া লোকে জল আন্দোলিত করে। কালের গতির 
সহিত লোকে যন্ত্রের সাহায্যে কাষ্ঠের চাঁকা দিয়া জল তোলপাড় করিয়া 
লয়। কোথাও বা জলের মধ্যে নলের সাহাধ্যে বাম্প বা আমোনিয়! 
প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু হহীর চলন খুব বেশী নাহ। 

জল থিতাইয়া গিয়! পাত্রের নীচে নীল আসিয়া জমে; তখন উপর হইতে 
বীরে ধীরে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ঝট দিয়া সমস্ত নীলকে 
চৌবাচ্ছার এক কোণে জম! করে। উহ্থার মধ্যে অপেক্ষারৃত পাতিল! 
অংশকে ভিন্ন পাত্রে গড়াইয়া যাইতে দেয় এবং তথায় ছাকিয়। লইয়া 
তাপাধারে (0০011) রাখিয়া অনেক পরিমাণে জলহীন করিয়া লয়। 
এই প্রক্রিয়ায় সমন্ত বৃদ্ধদ লোপ পায় এবং এক প্রকার তৈলাকার পদার্থ 
উপরে জমিতে থাকে । ইহাতে কেবল যে রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় তাহা 
নহে, সমন্ত বস্তর ওজনও কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন তাপাধার 
হইতে সমস্ত নীলকে নিকটন্থ আর এক পাত্রে (2200106 ৪6) লইয়া 
যাওয়া হয়। এই পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকায় বাকী জল চুয়াইয়া 
যাইবার সুবিধা হইয়! থাকে । যতক্ষণ জল ঘোল| থাকে ততক্ষণ তাহাকে 


১৮২ ভারতের পণ্য 


বারে বারে সংগ্রহ করিয়া এক আধারে দেওয়া হয়। এই আধারের 
তলদেশে পশমী বা অন্ত জাতীয় বহুল ছিদ্রযুক্ত কাঁপড় পাতা থাকে এবং 
তাহাই ফিল্টারের কাজ করে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন একখানি 
ক্যাম্িসের উপর সমস্ত নীল ঢালিয়! দিয়া ধীরে ধীরে চাঁপ দেওয়া হয় এবং 
সমন্ত জল চুয়াইয়| বাহির হুইয়! যায়। সাধারণতঃ এই নীলই বাজারে 
চলে। কেহ কেহ বা বহুছিদ্রযুক্ত বাক্সের মধ্যে পাতিল! কাপড় পাতিয 
সমন্ত নীলকে ৮ বা ৯ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালে এবং উপরের আবরণী বা 
ঢাকনী বন্ধ করিয়া চাপ দিতে থাঁকে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা অস্তর উপর হইতে 
পুনঃ পুনঃ চাপ দিবার ফলে সমস্ত জল নিঃশেষে চলিয়! যায় এবং তিন 
হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ পুরু নীলের “বরফি” (9886) পাওয়া 
যায়। তখন এই বাক্সের ধারের কাঠগুলি খুলিয়৷ নীল বাহির করিয়া 
টেবিলের উপর রাখা হয় এবং সুতা বা তার দিয়া তিন ইঞ্চি পরিমাঁণ ঘন- 
চাকৃতি (০800৪) কাটিয়। রৌদ্রহীন স্থানে শুকাইতে দেওয়া হয়। বৌদ্রে 
শুকাইলে চাকৃতিগুলি ভাগঙ্গিয়া গু'ড়া হইবাঁর সম্ভাঁবনা থাকে বলিয়া ছায়ায় 
কা ইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 

এই প্রক্রিয়া ছাড়া শু পত্রাদি হইতে নীল বাহির করিবার আর এক 
পন্থা আছে । ইহাতে লতাপাতা একেবারে ভিজাইতে ন দিয়া ডট 
প্রভৃতি সমস্ত রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। তাহার পর কা্ঠদণ্ডের দ্বারা আঘাত 
করিয়া পাতাগুলি পৃথক করিয়া এই পাতার পরিমাণের ছয় গুণ জল 
ঢালিয়া দেয় এবং যতক্ষণ না সমস্ত পাতাগুলি জলের মধ্যে ভুবিয়। যায়, 
ততক্ষণ জল আন্দোলিত করা হয়। এই অবস্থায় দুই ঘণ্টাকাঁল 
থাকিলেই জলের রঙ পরিবপ্তিত হয়। তাহার পর ইহা দ্বিতীয় পাত্রে 
দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে উপরে বণিত প্রথম পন্থান্থধায়ী সকল 
প্রক্রিয়া পালন করিয়! নীল উদ্ধার কর! হয় । ও 


নীল ১৮৩ 


পূর্ধবেই বল! হইয়াছে নীলের সে কদর নাই; আজ তাহার স্থান 

অপরে দখল করিয়াছে । সুতরাং আগে যত আবাদ হইতঃ এখন আর 

তত হয় না, এমন কি তাহার শতকরা তিন ভাগ জমিতে চাষ হয় না। 

তাহা ছাড়! এখন নীলের আবাদ স্থান পরিবর্তন 

করিয়াছে । পূর্বের বাঙ্গলা ও বিহারে (বিশেষতঃ 

চম্পারণ, মজ:ফরপুর, দ্বারবঙ্গ ও সারণ ) অধিক মাত্রায় চাঁষ হইত ; 

বর্তমানে মদ্রে এবং পঞ্চনদে হইয়া থাকে । যুক্তপ্রদেশে সামান্ত চাষ হয়) 
পরিশিষ্ট (ক) ও (খ)। 


বর্তমানে বাঙ্গলায় উল্লেখযোগ্য চাঁষ নাই; বিহারে এখনও দ্বারবঙ্গ ও 
চম্পারণে নীলের আবাদ বীচিয়। আছে ; প্রত্যেকের অংশে ছয় শত একর 
পড়ে । যুক্তপ্রদেশে আলিগড়, বুলন্দসর, মীরাট (১৫০ একর) এবং পঞ্চনদে 
মজঃফরগড় ও মূলতানের নাম বিশেষে উল্লে খধোগ্য ; তথায় যথাক্রমে সাত 

হাজার ও দুই হাজার একরের অধিক জমিতে নীলের 

আবাদ হয়; ততৎপরে ডের! গাজি খার নাম জানা 

দরকার । মদ্রের চাষই বেশী; দক্ষিণ-আর্কট (৬ হাজাঁব একরের অধিক 

জমি), কর্ণল, কদ্দাপা, চিত্তুর, চিংগ্পুট প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাষ হয়। 

কিন্ত এই আবাদের পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই ; হঠাৎ সামান্ত কারণে 

ইহার তারতম্য হুইয়। পড়ে। অন্তান্ত অনেক প্রদেশে একেবারেই চাঁষ হয় না। 

করদ রাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ এবং সিন্ধু প্রদেশের খয়েরপুর রাজ্যে 
নীলের চাষ হইয়। থাকে ; তন্মধ্যে হায়দরাবাদেই বেশী। 

বর্তমানে যবদ্ধীপ এবং নাটাল ভারতের প্রতিদবন্্বী। এই সকল স্থান 

হইতে নীল রপ্তানী হওয়ায় ভারতের রঞ্চানীর আর 
কোনও স্থিরতা নাই । এক সময়ে জাঁভ। প্রভৃতি স্থানে 
নীল আবাদের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিয়াছিল এবং সে চেষ্টার 


আবাদ হাস 


জেল! পরিচয় 


ভারতের প্রতিত্বন্ী 
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মূলে ওলন্দাজ প্রভৃতির অর্থলিগ্দা ও বাণিজ্য-প্রবৃত্তি বলবান ছিল; কিন্তু 
কালের গতিতে সে পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাঁয়। 


বিদেশী বণিকেরা ভারতবর্ষে পৌছিবার বহু পূর্বেও নীল একটা 
প্রধান পণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং এ&ঁ সময় ভারত 
বাণিজ্য যতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে 
সকল দেশেই ভারতীয় নীল চালান যাইত। ইংরাজ আসিয়া যে সকল 
বন্ত রপ্তানীযোগ্য মনে করে, নীল তাহার মধ্যে অন্ততম। তাহার! ইংলগ্ডে 
ভারতীয় নীল লইয়! গিয়া, তথা হইতে দেশ বিদেশে চালান দিত। 
১৭৯০ খ্ৃষ্টাব্বেই এইরূপে রপ্তানীর পরিমাণ কমবেশী ৯ হাজার হন্দর 
হইয়াছিল। এ সালে ভারত হইতে মোট নীল রপ্তানীর হিসাব পাওয়া 
ছুরুহছ। ১৮৪৮ সালে ঘরোয়! ব্যবহার ছাড়াও ৩ কোটা ১৪ লক্ষ টাকার 
নীল রপ্ধানী হয়। এখন হইতে ১৯০০-০১ সাল পর্যন্ত প্রতিবৎসর 
বরাবরই ২ কোটী টাকার উর্ধমূল্যে নীল বিদেশে গিয়াছে । ইহার মধ্যে 
আবার অধিকাংশ বংসরই ৩ কোটা হইতে ৫ কোটা টাকার রপ্তানী ছিল। 
মূল্য হিসাবে ১৮৭১-৭২ সালেই রপ্তানীর চুড়ান্ত অর্থাৎ ৫ কোটী ৫৩ 
লক্ষ ১৬ হাজার ৪৩* টাঁক (১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪১৪ হন্দর) হইয়া! যায়। 
১৮৬২-৬৩ সালের পূর্বে রপ্তানীর পরিমাণের হিসাব পাওয়া ঘায় নাই। 
তাহার পর হইতে ১৮৯৫-৯৬ সালই পরিমাণ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 
১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৩৭ হুন্দর নীল (মুল্য ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪৫ হাজার 
টাকা) পানী হয়। উহা ১৯০১-০২ সালে প্রথম ছুই কোটী টাকার নীচে 
(১৮৯,৭৫০ হনার) এবং ১৯০৪-০৫ সালে (৪৯২৫২ হুন্দর) এক কোটা 
টাকারও নীচে নামে। যুদ্ধের পূর্ব্বে (১৯১৩-১৪) মাত্র সওয়া ২১ হাজার 
টাকা! (১০১৯৩৯ হন্দর) হয়। যুদ্ধ বাধিলে আবার ভারতীয় নীলের প্রয়োজন 
কিরূপ বাঁড়িতে পারে, উহার মূল্য কিরূপ ধূ্ধি পায় তাহা! পরের কয় 


বাণিজ্য 


নীল ১৮৫ 


বৎসরের অন্ক হইতে বুঝিতে পারা যায় ; পরিশিষ্ট (গ ও ঘ)। ১৯১৫-১৬ 
এবং ১৯১৬-১৭ সালে প্রতি বংসর দুই কোটা টাকার উপর এবং 
১৯১৭-১৮ হইতে ১৯১৯-২০ এই তিন বৎসর প্রতি সনেই প্রায় দেড় কোটা 
টাকার নীল রপ্তানী হইয়াছে । যুদ্ধ নিবৃত্তি হইলেই (১৯২*-২১) 
আবার ৪১ হাজার টাকা (১০,৬৫* হন্দর) হয়। বর্তমানে নামমাত্র 
রপ্তানী আছে, অর্থাৎ ৩৪১ হন্দর এবং ৪১ হাজার টাকা দাম; 
পরিশিষ্ট (ঘ)। 


যেমন বপ্তানী বাজারে ভারতীয় নীল হটিতে আরম্ভ করিল, বিদেশী 
নিন যৌগিক নীল এদেশে তদন্থপাতে বেশী আমদানী হইতে 
চলিল। ১৮৯ সালেই বিদেশী যৌগিক নীল আমদানীর 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ; তাহার আরও কত আগে আসিয়াছে, এখন 
তাহা বল! কঠিন। বর্তমানে (১৯৩৮-৩৯) ৭ লক্ষ হন্দর নীল ১০ লক্ষ 
টাকার আমদানী হয়; পরিশিষ্ট ()। 

সাধারণের মনে প্রশ্ন উঠিতে পাঁরে নীলের এ দুর্দশার কারণ কি? 
রাষতদের ছুঃখে নীলকুঠীর সাহেবর! দয়া করিযা! কি নীলের আবাদ বন্ধ 
করায নীলের বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে? এরূপ ধাবণা করিবার কোনও কারণ 
নাই। একপ্রকার প্রজাবিদ্রোহ হইয়। আবাদের হানি হইয়াছিল এবং 
বাযতরা তখন সরকারী সহায়ত। পাইয়া কতকট! বলশালী হইয়াছিল । 
কিন্ত আসল বিপদ হইল রসায়ন শাস্ত্রের উপদ্রবে। ১৮৫৬ সালে পাকিন 
আলকাতরা হইতে বহু প্রকার রঙ আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে 
১৮৭৯ সালে জান্মীণী কর্তৃক যৌগিক নীল বাজারে 
৪৪০৪ আসিয় উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় উত্ভিজ্জ নীলের 
প্রকৃত বিপদ দেখা দেয়। দশ বৎসরের মধ্যেই 

রপ্তানীতে বিপর্যয় উপস্থিত হইল; পরিশিষ্ট (ঘ)। 


১৮৬ ভারতের পণ্য 


বরাবরই ইংরাজ ভারতীয় নীলের প্রধান খরিন্ধার ছিল; এখনও 
যাহা যায় তাহা ইংলগডই বেশী যাঁয়; অপরাপর 
দেশ যে পরিমাণ লয়, তাহ! উপেক্ষা করা চলে । 

রঞ্জন কার্ষ্যেই নীলের ব্যবহার এবং সেই কারণে ইহার আদর । এখন 
এ সমস্ত কাজ যৌগিক নীল প্রিয়া চলিয়া যাইতেছে । এই যৌগিক নীলের 

মধ্যে কেবল অবিমিশ্র ইগ্ডগোটিন আছে এবং 
তি রর যৌগিক উদ্ভিজ্জ নীলের মধ্যে যে 47700160 790১ এবং 
[00120 0:০১, পাওয়া যায়, তাহা পূর্বোক্ত 

যৌগিক নীলের মধ্যে নাই । রঞ্জনকার্যে “57001207৪৫১ ও 51010 
0:01, উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে কারণে উদ্ভিজ্জ নীল 
অপর যৌগিক নীল হইতে গুণে শ্রেষ্ঠ । উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারা রঞ্রিত বস্ত্রাদি 
জলীয় বাম্পের উপর ধরিলে একটি সুগন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু যৌগিক নীল 
দ্বারা রঞ্জিত পশমী বন্ত্রাদি হইতে আলকাতরার একটা তীব্র গন্ধ নির্গত 
হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পশমী বন্ত্রাদদি কিরূপ নীলে রঞ্জিত হইয়াছে 
তাহা ধর! যাইতে পারে। রেশমী বন্ত্রাদি উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারা রঞ্জিত 
হইলে আরও বেশী সুফল পাওয়া যায়, কাপড় শীপ্র নষ্ট হয় না এবং রউও 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই সকল কারণে মূল্যবান বস্ত্রাদির জন্ত এখনও 
উত্ভিজ্জ নীলের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু ইহা আব বেশী দিন নহে। 

নীলের গাছ জমির ভাল সার, সুতরাং নীল বাহির করিয়া লহবার 
পর তাহা মাটীতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। 


ক্রেতা 


পরিশিঃ-_ নীল 


(ক) 
জমি, ফলন ও প্রদেশের অংশ 
( ১৯৩৭-৩৮ ) 
মোট জমি ৪০০০০ একর 
ব্রিটিশ ভারত ৩৮,৫০০ ০» ৯৬২% 
করদ বাজ্য ১১৫০৩ ৩'৮% 
মোট ফলন ৬৭** হন্দর 
ব্রিটিশ ভারত ৬১৬০০ ১, ৯৮৩% 
করদ রাজ্য ১৬৩ 99 ১৪% 
প্রদেশ জমি শতকর! ফলন শতকরা 
একর ংশ হন্দর ংশ 
মদ্র ২৩,২০০ ৫৮৩ ৩১৯০০ ৫৮২ 
পঞ্চনদ ১১১৩০ ০ ২৮২ ২১০০০ ২৯৮ 
যুক্ত প্রদেশ ২১৬০৩ ৬৫ ৩০০ ৪8 
বিহার ১১৪০৩ ৩৫ ৪০০ ৫৯ 
করদরাজ্য 
হায়দরাবাদ ১১৩০ ৩ ৩২ ১০৩ ১৪ 
থয়েরপুর ২০০ “৫ ১০০ ১৪ 
উপরোক্ত অঙ্কে শু নীলের ওজন দেওয়া হইল । 
(খ) 
যৌগিক নীল আঁবিস্কত হইবার পুর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে 
ভারতে জমি ও ফলনের পরিমাণ 
সাল হাজার একর হাজার হন্দর 
১৮৯২-৯৩ ঠা ১১৭৯,০ ৫৬ *** ১২১১৯ 


১৮৯৪-৯৫ *** ২১৩৭১৪৯৪ 2 ১৬:৮৯ 


৯১৮৮ ভারতের পণ্য 
€( অনুহ্থত ) 
সাল হাজার একর হাজার হন্দর 
১৮৯৬-৯৭ ১৬৮,৬৭৩ ১৬১০৯ 
১৮৯৮-৯৪৯ ১১,৩৯১৩২ ৩ ১০১১০ 
১৯০৮-০৯ ০৯৪৮২৯ ১০ ৯৯, 
(০০ ৭৯১২০৭ ৬১৪৬ 
১৯৩৪-০৫ ৭৬৪ ৫৬১২৩৩ ৪৪ ৪১৭৪ 
১৯০৫-০৬ ৪৬১৫ ০ ০ ৫১৮৪ 
গীত তিন বগুসরের ফলনের পরিষাণ 
সাল একর হন্দর 
১৯৩৫-৩৩৬ ৪ ০১৪০০ ৬১৮০০ 
১৯৩৬-৩৭ ৪৪৩০০ ৭১২০৩ 
১৯৩৭-৩৮ ৪০১০ ০৩ ৬১৭০০ 
(গ) 
নীলের দাম 
১৮৬১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 
প্রতি মণ ( ৭৪'৬৭ পাউগু) নীলের দাম 
সাল টাকা আনা সাল টাকা! আন 
৯৮৬১ ৪০ - ১৮৯৫ ২৭৫ শা 
১৮৩৬২ ২৪১৫ শপ ১৮ ৪৯৮ ২০০ ২ 
১৮৬৫ ২৪০ -_ ১৮৯৯ ১৫০ -- 
১৮৭৩ ৩১৭ সপ ১৪৯০০ ২৯৫ স্পা 
১৮৭৫ ১৮৫ টি ১৯০৫ ১৯৪০ ই 
১৮৮৩ ৩১৭ টি ১৯১৩ ১৫৫ সি 
৯১৮৮৫ ৪৩৪ ৭৩ - ১৯১৪ ১৬৫ সা 
১৮৪৩ *০৪ ৭২৩৩ পি ১৪৯১৫ ৬৫০ সে 
১৮৪৯৭ ঠা ১৪৫ সপ ১৪৯১৩ ৬৫৩ সস 
১৮৯৩ ৪৪০ ৩০০ স্পা ১৯$৭ ০৬০ ৫৩৭ সপ 


সাল 
১৯১৮ 
১৯১৯ 
১৯২৩ 
১৯২৫ 


টাক 
৮৬০ 
৬৩৭২ 
৪১২ 


সাল 
১৮৪৮-৪৭৯ 
১৮৫৪-৫৫ 
১৮৫৯-৬৩ 
১৮৬৪-৬৫ 
১৮৬৯-৭ ৩ 
১৮৭১-৭৭ 
১৮৭২-৭৩ 
১৮৭৩-৭৪ 
১৮৭৪-৭৫ 
১৮৭৯-৮৩০ 
১৮৮৩-৮৪ 
১৮৮৪৯-৯০ 
১৮৯৪-৯৫ 
১৮৪৯৫-৯৩ 
১৮৯৯-৩ ০ 
১৯০৩ ১-০২ 
১৯০৪-৩৫ 
১৯৩৪৯-১৩ 
১৯১৩-১৪ 


০০ তব তত্ব 


(ঘ) 


পরিশিষ্ট _নীল 
আনা 


সাল 
৬৪৯৩০ 


১৪৯৩৫ 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 


রপ্তানী_ নীল 
১৮৪৮-৪৯ হইতে বিশিষ্ট কয়েক সালের রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য £-_ 
হাজার টাক! 


হনার 


৮৭১০ ১০ 
৯৮১০ ৮৫ 
১১৯৫৪১৯৪ 
১১১৫৩১২ 
১১৯৫১৪১৮৩ 
৮১১৪৬৬ 
১১০০১৯৩৫ 
১১৬৮১৫৯০ 
১১৫ ৭১১৬৬ 
১১৬৬১৩৩ ৮ 
১১৮৭১৩৩৭ 
১১১১১৪২০৩ 
৮৯১৭৫ ০ 
৪৯২৫২ 
১৮১০৬১ 
১৩৪৪৯৩৯ 


৩১১৪১০২ 
২9৫৫১২৭ 
৩১০৩১১৩ 
২১৭৪৯১৩২ 
৪১৭৬,৭১ 
৫১৫৩১১৬ 
৫১১৩১৩৭ 
৫১৩৩১৩৩ 
৩৮৬১৪ ৫ 
২১৯৪১৭৪ 
৪১৬৪)১১০৩ 
৩১৮৬১৩১ 
৪১৭৪১৫৯ 
৫১৩৫9৪৫ 
২১৬৯১৪৩ 
১৪৮৫১২৩ 

৮৩১৪৬ 

৩৫১১৮ 

১১২৪) 


টাক। 


১৯৯৭ 
১৩২ 
১৩২ 
১৩২ 


১] 
ঘ ্ব ত্ব | 


১৮৯ 


আন 


১৪৬৩৬-৩৭ 
১৯৩ ৭-৩৮ 
১৯৬৩৮-৩৯ 


( অন্থন্থত ) 


সাল 
১৯১৪-১৫ 


১৯১৫-১৬ 
১৯১৬-১৭ 
১৯১৭-১৮ 
১৯১৮-১৯ 
১৯১৯৯ ৩ 
১৯২০-২১ 
১৯২ ৪-২৫ 
১৯১২ ৪৯১-৩৩ 
১৪৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 
১৯৩৮-৩৯ 


ভারতের পণ্য 


হন্দর হাজার টাকা 
১৭১৪২ ৮৯১৯৫ 
৪৯১৯৩২ ২১০ ৭১৮৭ 
৩৪5২৩৩ ২১১১১২৩৬ 
৩১০৬২ ১১৫২১৮১ 
৩২১৭০ ৭ ১৪২ ৪৭৮৫ 
৩২১৬৮৭ ১১৩২১৭৬ 
১০১৬৫০ ৪১১২১ 
৩১৩০৮ ১০১৯২ 
৮৬৭ ৭৪১ 
৫৪৪8 ১৯০৭ 
৪৭৮ ৭৭ 

৪২ ৫ ণ২ 

৩৪ ১ ৪১ 


(ড) 


আমদানী__ যৌগিক নীল 


হনর টাকা 
৭১৯৯১৮৫১ ১০১৫৮১৬৮৮ 
৯১০৪১৯০৯ ১২১৬৭)৬৩০ 
৬১৯৭১৮৩৫ ১০১০৯,৩৪৮ 


কফি (0০116) 


আজ কফি গাছের আদি জন্স্থান অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফল 
হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আবিসিনিয়া এবং আরব, সুদান, 
মোজাম্িক, নিউগিনি গ্রভৃতি সকল দেশের সহিত কফি গাছের উৎপত্তি 
যোগ করিয়া! দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞর! যতদুর অনুসন্ধান করিয়াছেন, 
তাহাতে আবিসিনিয়্াকে এই সম্মানের স্থান দিতেই তাহারা ইচ্ছুক । 


কফি ১৯১ 


আরব হইতে আবিসিনিয়ায় নীত হইয়। কফি গাছ সেখানকার জল- 
হাঁওয়ার গুণে বিশেষভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এরূপ মতও আছে। 
মিসর ও আরবের নানাস্থানে কফি ব্যবহারের ইঙ্গিত পাঁওয়৷ যায়; 
কিন্তু বর্তমান কালে কফি পানের রীতি যেরূপ 
দাড়াইয়াছে তাহা! তখন জান! ছিল না। কেহ কহ 
বলেন সেক বা ভাজ। কফি চূর্ণের কাঁথ পান করা এদেনে স্থরু হয়? পরে 
স্থান হইতে মক্কা, মদিনা, কনষ্টার্টিনোপল প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। 
১৬৭৬ সাঁল পর্য্স্ত ভারতবর্ধে কফি আসিয়া! পৌছে নাই, অন্ততঃ 
বিশেষ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ১৬৯০ সাল পধ্যস্ত জগতের 
সমস্ত কফিই আরব ও আবিসিনিয়া হইতে সরবরাহ হইত। খ্রীটয় 
যোঁড়শ শতাবীতে বাঁব! বুদন নামে কোনও ফকির মক্কা হইতে ফিরিবার 
পথে ভারতবর্ষে প্রথম কফির দানা লইয়া আসেন এবং মহীশূরের কাছুর 
জেলায় ধ্ী বীজ রোপণ করেন, ইহাই কিন্বদস্তী। ১৮৩০ সালের পূর্বে 
নিয়মিত কফির আবাদ হয় নাই এবং চিক্মুগলুরে ক্যানন (ধা, 
0%101,07) সাহেবের আবাদই হিসাব মত প্রথম বলা চলে। তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে আশেপাশে অন্তান্ত আবাদ গড়িয়া উঠে এবং ১৮৫৬ সালে নীল- 
গিরিতে বহু আবাদ স্থাপিত হয়। 
পরের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মহীশুর, কুর্গ, নীলগিরি ও সেভারয় 
পাহাড় (সালেম), ওয়াইনাদ (মালবাঁর জেলা) ও ত্রিবাঙ্ছুর প্রভৃতি 
নানাস্থানে প্রচুর কফির আবাদ হৃষ্টি হয়। ১৮৬২ লালে দক্ষিণ ভারতে 
কফি আবাদের চূড়ান্ত প্রসারলাভ ঘটে। ১৮৬৫ 
সালে বৃক্ষের কা ছিদ্রকারী কীট ওয়াইনাদ ও কুর্গে 
আসিয়৷ দেখা দেয় এবং তাহার পরই পাতার পোক। আলিয়া উপস্থিত 
হয়। ১৮৭৭ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সকল স্থানের বহু আবাদ. 


কফি পানের শুত্রপাত 


আবাদ বৃদ্ধি 


১৯২ ভারতের পণ্য 


পরিত্যক্ত হয়। তাহা হইলেও অন্য স্থানের আবাদগুলি ভারতে তৎকালীন 
উৎপন্ন কফির পরিমাণ বহুলাংশে বজায় বাখে। 

এই স্থানে সিংহলের কফি আবাদের কথ উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
যখন ভারতে কফির আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
রপ্তানীর সম্ভাবনা ঘটিয়ছে, তখন সিংহলে ক্রুত 
কফির আবাদ প্রবত্তিত হয়। হিসাবমত ভারতবর্ষ হইতে কফির বীজ 
স্থানান্তরিত হুইবার পূর্বেই আরবেরা সিংহলে কফির বীজ লইয়। আসে । 
পরে ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে ১৬৯* খষ্টাব্ধে নূতন করিয়া! আধুনিক 
প্রথা অনুযায়ী আবাদের পন্তন হয়। 

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে চা আবাদ বিশেষ প্রসারলাভ করে এবং 
বিরাট বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। ঘটনাচক্রে সিংহল আসিয়া এখানে 
ভারতের প্রবল গ্রতিদবন্দ্ী দাড়াইয়৷ যায়। ১৮৬৯ সালে সিংহলের কফির 
আবাদে গাছের প্রবল রোগ দেখা দেয়। ১৮৭৪ সাল নাগাদ কফি 
আবাদের ভীষণ ক্ষতি হয় এবং ১৮৮৭ সালে কফি আবাদ একেবারে 
উৎস্ন বা নির্মল হইয়া যায়। তখন মিংহল চা আবাদ করিতে উৎসাহ- 
সহকারে লাগিয়া যায় এবং বর্তমানে উহাই জাভার সহিত মিলিয়া 
ভারতীয় বাণিজ্যের বিরাট প্রতিছন্দ্রী হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে কফি গাছকে নানাভাবে বিভক্ত করা যাইতে 

পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের দিক দিয়া বিচার করিতে 
গেলে আরব্য ( &18)0190 ) এবং লাইবিরীয় 

(0১6:297) এই ছুইটি প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
প্রথমোক্ত গাছগুলি বহু পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহা করিতে পারে, কিন্তু 
লাইবিরীয় জাতি বৃক্ষে অত্যধিক সেচের প্রয়োজন। 

কফির চার! আতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অন্ত বৃহত্তর বৃক্ষের 


সিংহলের আবাদ 


কফি ১৯৩ 


ছায়ার প্রয়োজন আছে। স্থতরাং কফির আবাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
বড় অন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই বড় গাছগুলিকে বাচাইয়। রাখিয়। 
তলদেশে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজতল! প্রস্তত করিতে হয়। 
বীজতলার জন্য জমি গভীরভাবে খু'ঁড়িয়া ফেলা দরকার। চারার জন্য খুব 
ভাঁল বীজ রোপণ করিতে হয়; কাহারও কাহারও মতে মূল বৃক্ষ হইতে 
খুব পাক! ফল তুলিয়া আনিয়া! কয়েক দিনের মধ্যে বীজতলায় বা হাপরে 
রোপণ করিলে চারা ভাল হয়। 

অন্ততঃ এক বংসরের চাঁরা হইলে তুলিয়া লইয়া কোনও মেঘল! বা 
বর্ষণোন্মুখ দিনে স্থায়ী আবাদে রোপণ করে । প্রতি চারা হইতে অপর 
একটি চারা সকল দিক হইতে অন্ততঃ সাত আট ফুট পৃথক করিতে 
হয়। গাছ বেশী ঘন হইলে আবাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। চাঁরাগুলি 
বসাইবার জন্য গভীর গর্ভ করিয়া পরে তাহার মধ্যে শিকড়সমেত গাছ 
বসাইয়। দেয়। গাছের শ্রেণীর মধ্যে সেচের জল দিবার ব্যবস্থা কর! 
দরকার ; তাহ! ন! হইলে শীস্তর গাছের গোড়া শুকাইয়া! উঠিলে আবাদের 
ক্ষতি হয়। এই সময় নানাপ্রকারে জমিতে সার দিয়া উর্বর করিয়। 
লয় ; কাহারাঁও বা জমিতে কোনও প্রকার বৃক্ষাদি বসাইয়া উহার সাহায্যে 
বাযুর নাইট্রোজেন জমিতে স্থিতিবান্‌ করিতে চেষ্টা করে। গাছগুলি 
দুই তিন বৎসরের হইলে তাহার শীর্ষভাগ ছণটিয়া দেওয়া (60100272) 
প্রয়োজন ; এ ছিন্নস্থান হইতে আবার নূতন শাখ! বাহির হইয়া উপর 
দিকে উঠিতে থাকে । এই ভাবে আন্দাজ দুই ফুট উঠিলে আবার ডগ! 
ভাঙিয়! দেওয়। হয়; কখনও কথনও বৃক্ষটি কমবেশ চার হাত লম্বা! হওয়া 
পর্যন্ত আরও একবার ভাঙ্গিয়া দেয়; এবং গাছের শীর্ষভাগে একটি 
ডেল! বা গাইটের মত হইয়া যাঁয়। উহীরই নীচের শাখাগুলি রৌদ্র ও 
আলোকের সহায়তা পাইয়া বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাক্ষে এবং উহাতে 


১৩ 


১৯৪ ভারতের পণ্য 


সর্বাপেক্ষা বেশী ফল ধরে। সময় সময় ফলের ভারে গাছের অগ্রভাগ 
চিরিয়া দ্বিথগ্ডিত হুইয়। যায় এবং নীচের দিকে এ ফাটা বৃদ্ধি পাইয়া! প্রায় 
সমস্ত গাছটিকে নই করিয়া! ফেলে । 

গাছগুলিকে বাচাইয়। রাখিবার এবং বিশেষ ফলদায়ক করিবার জন্ত 
অপ্রয়োজনীয় সমস্ত ডালপালা কাটিয়া দেয় (08001176) | এ বৎসর 
ফল হইয়া! যাইবার পর আবার পুরাতন শাখা প্রভৃতি দূর (0:00106) 
করিয়া নৃতন ফল দিবার উপযুক্ত প্রশাধাগুলিব বৃদ্ধির স্থযোগ করিয়া 
দিতে হয়। এইভাবে গাছ ছটিয়। দিবার সমস্ত কাঁজ ফুল আসিবার 
পূর্বেই শেষ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, কফি গাছের [0010 
বা ছাটাই, চা গাছের ছাটাই হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 

কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় ডালপালাগুলি ছিতীয়বার কাটিয়া 
দেওয়। হয় এবং যাহাতে বৃক্ষত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখে । 

কফি ফলের প্রতি অংশের এক একটি নাম আছে এবং ব্যবহারের 
যোগ্য কফি প্রস্তুত করিয়া! লইতে হইলে এ অংশগুলি 
শ্বতন্ত্র করিবার জন্য নান! উপায় অবলম্বন করিতে 
হয়। সুপন্ক কফি ফলকে “চেরী” (01925) এবং তন্বধ্যস্থিত দুইটি 
বীজকে “বেরী” (9৫৮9৪) বলে। যদি দুইটির পরিবর্তে একটি মাত্র বীজ 
পাঁওয়! যায়ঃ তাহা! হইলে তাহাকে “পি-বেরী” (09৪ 065) বলে। 
বীজ বা দানার উপরের নরম শ্বাসযুক্ত আবরণীকে “পার” (0011) 
এবং অন্তর্ভাগের বা শাসের নিয়ভাগের দৃঢ়সংযুক্ত চ্ছদ ব৷ ছাঁলের নাম 
এপার্চমেন্ট” (08000606) | পার্চমেণ্টের মধ্যে বীজের গাত্রে সংযুক্ত 
আবরণী “সিলভার স্কিন” (৪115৮ ৪00) নামে পরিচিত । নরম শাঁস 
বা 791 প্রারই আবাদে (0187656707) দুর করে, কিন্ত বীজের 


বিভিন্ন অংশ 


কফি ১৯৫ 


উপর পার্চমেণ্ট থাকিয়া! যায়। সাধারণতঃ এই পার্চমেপ্ট-আচ্ছার্দিত 
কফি বীজ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। 

মার্চ মাসে গাছে ফুল দেখা যায় এবং অক্টোবর মাস নাগাদ ফল 
পাঁকিতে আরম্ভ করে এবং জানুয়ারী পর্য্যস্ত এই অবস্থা চলে । ভারতবর্ষে 
গাছ হইতে হাতে করিয়! ফল তুলিয়া আনে। আরবে বৃক্ষ-নিয়ে মাটা 
হইতে উপরে কাপড় পাতিয়! ধরে এবং গাছ নাড়া দিয়া এ কাপড়ে ফল 
সংগ্রহ করে। মাঁটীতে ঝরিয়া পড়া ফলকে “%009] 0০৪ (জঘুক 
কফি) বলে। 

যন্ত্র সাহায্যে প্রথমে বীজের উপরের শাসগুলি দূর করে। কোথাও 

বা পরিমাণ অল্প হইলে, জলে ভিজাইয়া গাঁজাইয়া 
১৮ লয় এবং আঘাত দ্বারা বীজ হইতে পৃথক করে। 
পরে বীজগুলি খুব ভাল করিয়া জলে ধুইয় সমস্ত 

আঠাল অংশ দূর করে এবং ভাল করিয়া রৌদ্র শু হইতে দেয়। 

তাহার পর “*পাচ্চমেণ্ট” ও “সিলভার স্কিন” বা! বীজগাত্রের পাতল! 
আবরণীগুলি দূর (01106) করিবার পালা। তাহার পর মাপ হিসাবে 
সমন্ত বীজগুলি বিশেষভাবে পৃথক করিয়া সেঁকিয়। ফেলে। যদি 
ক্ুদ্রাকারের বীজ থাকে, সেগুলি পুডিয়া কয়লার মত হয় এবং তাহ! 
হইতে সঙ্গের সমন্ত কফিতে পোড়া, কটু গন্ধ মিশিয়া তাহার দাম হাস 
করিয়া ফেলে। 

কফি সে'কা হইলে খুব যত্র সহকারে, পাত্রের মধ্যে বন্ধ করা হয়। 
বাক্সের কাঠে যদি কোনও গন্ধ থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কফিতে এঁ গন্ধ 
ছড়াইয়। পড়িতে পারে; সুতরাং এই আধার নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে হয়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে, দক্ষিণে পশ্চিমঘাটের ঢালু গ্রদেশ, প্রায় কুমারিক। 


লী ভারতের পণ্য 


অন্তরীপ পর্য্স্ত বিস্তৃত ভূমিতে সর্ধবাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কফি উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে। মদ্রের মধ্যে নীলগিরি সর্বপ্রধান। 
তাহার পর সাঁলেম, মাদুরা, মাঁলবার, কইস্বাটুর ও 
তিনেভেলী জেল! প্রধান। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অপর একটি স্থানের 
নাম কর! প্রয়োজন এবং তাহা হইল কুর্গ। এখানে আবাদী জমির 
পরিমাণ প্রায় ৪০১*** একর। করদরাজোর মধ্যে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও 
কোচিন পড়ে । করদরাজ্য মহীশৃরের মধ্যে কাঁছুর, হাসান ও মহীশূর 
প্রধান। কাছুর ও হাসান সকল দিক হইতেই ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আবাদ । 

করদরাজ্যগুলিতে আবাদী জমির পরিমাণ অধিক হইলেও (৫৬'৪%), 
উৎপন্ন কফির পরিমাণে ব্রিটিশ ভারতের স্থান অনেক উপরে (৫৪-৩%)। 
কুর্গ-এ জমির অনুপাতে ফলন খুবই ধেশী। ভারতবর্ষে মোট জমির 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৯* হাজার একর এবং ব্যবহারযোগ্য ফসলের পরিমাণ 
(90:90. 906৪) ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। কুর্গ-এ জমির পরিমাণ 
৩৯,১০০ একর (২০*৬%) আর ফসলের হিসাবে ১ কোটি ১১ লক্ষ পাউও 
(৩২'৫%)। করদ রাজ্য হিসাবে মহীশুরের নামই উল্লেখযোগ্য ; 
পরিশিষ্ট €ক)। 

ভারতবর্ষে (১৯৩৮) মোট আবাদের সংখা প্রায় ৬ হাজার। 
তন্মধ্যে করদরাজ্যে বেশী অর্থাৎ ৩১৫০০ এবং ব্রিটিশ ভারতে 
২,৫০০ | ইহাতে স্থায়ী মুর সংখ্যা ৬* হাজারেরও 
অধিক; ইহা ছাড়া ঠিকা মজুরও আছে। 

কফি প্রস্তুত করিবার জন্তও আন্দাজ কুড়িটি কারখানা আছে। 
ইহার অধিকাংশই কইনাঁটুর, টেলিচেরী, কীীলিকট, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি 
গ্বানে অবস্থিত। চেরী (01,905) ও আবাদী কফি (01906881070, ০০৪৪) 


ভারতের কফি আবাদ 


আবাদের সংখ্য 


কফি ১৯৭ 


নামে ছুই প্রকার কফি প্রস্তত হয়। 4. ও 0. অক্ষর দ্বারা রপ্তানী 
কফির মাপ নির্ধারিত হয়; তাহা ছাঁড়। বিভিন্ন মাপের চুণিত কফি 
6০1৪৪” নামে পরিচিত । 

আন্দাজ ১৮০৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ডে কফি রপ্তানী 
হইয়াছিল। তখন ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী মারফত ২,৭২১ হন্দর যায়; 
আর বে-সরকারী কফি বায নাই। দুই বৎসরের 
মধ্যেই (১৮০৯) সালে, ব্যবসায়ীতে ২১৩ হন্দর 
কফি লইয়া যায় এবং সরকারী রপ্তানী বন্ধ হইয়! যাঁয়। ১৮৪৯-৫০ সালে 
১১ লক্ষ টাকার কফি রপ্তানী হয়। অতি শীঘ্র ভারতের কফি ইউরোপে 
প্রিয় হইয়া উঠে এবং ১৮৬০-৬১ সালে ৫০ লক্ষ টাকার উদ্বে চলিয়। 
যায়। এই বৃদ্ধির ক্রমান্গগতিক ধারা পরিশিষ্টে (খ) দিলাম । উনবিংশ 
শতাবীতে ১৮৯৫-৯৬ সাল এবং বর্তমানে ১৯২৭-২৮ সালই কফি 
রগডানীতে বিশেষ স্থান অধিকার করে করে। এ ছুই বৎসরে যথাক্রমে 
২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার ( ২১৯৮১৪৩৫ হন্দর ) এবং ২ কোটি ৩২ লক্ষ 
টাকার (২,৭৬,৬৬৮ হন্দর) কফি বিদেশে যায় । কিন্তু ১৮৭৫-৭৬ সালে যে 
২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ( ৩১৭৩১৪৯৯ হন্দর ) রপ্তানী হয়, আজ পর্য্যস্ত 
আর সেরূপ হয় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা নামিয়া ৫৪ লক্ষ ৫৯ 
হাজার টাকায় আসে; ১৮৬০-৬১ সাল হইতে এত কম রপ্তানী আর 
কখনও হয় নাই। স্থতরাঁং বলিতে হইবে আজ এই কফি ব্যবসায়েও 
ভারত এক বিপদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । গত বৎসরে কিছু বুদ্ধি 
পাইয়৷ ৭৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে কিন্তু এখন অন্তথান্ত দেশে যেভাবে কফি 
আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পূর্বের দিন ফিরিয়া আস! সম্ভব নহে। 
রপ্তানীর পরিমাণ হিসাবে ১৮৭১-৭২ সাল (৫১০৭,২৯৬ হন্দর) প্রধান ; 
পরিশিষ্ট (খ)। 


বাণিজ্য 


১৯৮ ভারতের পণ্য 


বহুদিন হইতেই ইংরাজ আমাদের প্রধান ক্রেতা; সে অবস্থা আজও 
আছে। তাছার অংশ ৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে 
৩৩ লক্ষ টাক! (৪৬৮%)। নরওয়ে, বেলজিয়ম, 
ইরাঁক, অষ্্রেলিয়। প্রভৃতি আমাদের অপর ক্রেতা; পরিশিষ্ট (গ)। 
পৃথিবীতে আন্দীজ পাঁচ কোটা হন্দর কফি উৎপন্ন হয়। কফির 
আবাদ এবং ফলনের হিসাবে ব্রেজিল সর্ধগ্রধান স্থান অধিকার করে 
এবং কম বেশ তিন কোটি পাউণ্ড কফি সেখানে 
জন্মে। কলম্বিয়া, সালভাডর, গুয়েটামাল প্রভৃতি 
দেশ কফি উৎপাদনে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; পরিশিষ্ট (ঘ)। কফির 
বাজার ক্রমেই সম্কুচিত হইয়া আসিতেছে । জার্াণী প্রভৃতি দেশ আগে 
অনেক কফি লইত, এখন সামান্যই লয়। ব্রেজিলের উৎপন্ন সমস্ত কফির 
উপযুক্ত বাজার ও ব্যবহার না থাকাতে, তাহার! বহু পরিমাণ কফি 
দগ্ধ করিয়া ফেলে। 
মৃদু উত্তেজক পানীয় রূপেই কফির ব্যবহার আছে; অন্ত ব্যবহার 
বিশেষ নাই। কফি পানে সাধারণতঃ সামান্ত 
অনিদ্রা ঘটে, সেই কারণে হোমিওপ্যাথিতে নিদ্রা- 
হীনতায় “কফিয়া? দেওয়ার রীতি আছে। 
বর্তমানে অনেক কফি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া তাহার অন্ত 
ব্যবহার আবিষ্ষার করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ব্রেজিলের এঁ জাতীয় 
কফি হইতে জমির সার এবং আকৃতিধারণক্ষম কর্দমকোমল বস্ত 
(0188610 108601191) প্রস্তত করিতে চেষ্টা করিতেছে । ইহা সম্ভব 
হইলে প্রচুর কফি কাজে লাগিয়া যাইবে । 


ক্রেতা 


প্রতিহ্ন্দী 


মোট জমি 


ব্রিটিশ ভারত 
করদ রাজ্যসমূহ 
মোট ফলন 
ব্রিটিশ ভারত 
করদ বাজ্যসমূহ 
ত্রিটিশ ভারত একব 
মদ্র ৪৩৬০০ 
কুর্গ ৩৯১১০ ০ 
উড়িস্তা ১০০ 
করদ রাজ্য 
মহীশুর ১০৪১২০০ 
কোচিন ১১৯০০ 
ত্রিবাক্কুর ১,১০৩ 


৯৮৪ ৯-৫ ৩ 
১৮৫৪-৫৫ 
১৮৫৯-৬৩ 
১৮৬০-৬১ 
১৮৬৩-৬৪ 
১৮৬৩৪-৬৫ 

*0016 00166, 


(ক) 
১৯৩৭-৩৮ 

১১৯০১০০৩০ 
৮২১৮০ ০ 
১০৭১২ ০০ 
৩১৪ ০১০৮১০ ০০ 
১১৮৪১৯২১৭৮৪ 
১১৫৫১১৬১০০০ 
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৪৩'৬% 
৫৬:৪% 


৫৪৩% 
৪৫*৭% 


শতকরা! অংশ লক্ষ পাঁউণ্ড শতকরা অংশ 


২২৯ 
২০ ৬ 


ওর 


৫৪৮ 
১৩ 
৫ 


(থ) 


৭৪8 
১১১১ 


চে 


১৪১৯৪ 
৪*৩৪ 
১৩৮ 


রপ্তানী_কফি * 


১৮৪৯-৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কযেক বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য 


হনব 


২১৩৮১৮৭২ 
২)৮৯১১০৪ 


টাটা বাটি পি শ পপ সস পাশসপী ৯ সস পা 


২১৭ 
৩২৫ 


৪৩৫ 
১২ 
৪ 


হাজার টাকা 
১০১৯৬ 
১২১৪২ 
২৮১২৮ 
৫০১৬১ 
৯৮১৬৫ 
১২০২৯ 





২০০ ভারতের পণ্য 
হন্দর হাজার টাকা 
১৮৬৯-৭ ০ ** ৩২২,১৬০ ৮ ১৩০১৫৩ 
১৮৭১-৭২ ০০৪ ৫১০৭১৩০৩ ২১০৭১৪৬ 
১৮৭৪-৭৫ ৩১১২১৮৭৪ ৮** ১১৯৬১১৯ 
১৮৭৫-৭৬ ৩১৭৩১৪ ৯৯ ২১৪৫১০০ 
১৮৭ ৯-৮৩ ৩,৬১৯০৩৭ ১১৬৩১৩০ 
১৮৮৪-৮৫ ০, ৩১৪ ২১৬৮২ ১১২৮১৮৩ 
১৮৮৯৯ ৩ ক ২১৪ ১৪৬৮৮ ১ ১১৫৬৪০ ও 
১৮৯৪-৯৫ হ্যা ২১৯৪১৭৪৪ ৪ ২১১২১২৪ 
১৮৯৫-৯৬ ও ২১৯৮১৪৩৫ ০ ২১১৯১৮২ 
১৮৯৯-১৯০ ০ ২,৪৬১৪৩১ ১১৪৮১৪ ৭ 
১৯০৪-০৫ ৩,২৯১৬৪৭ ১১৬৬১১৩ 
১৯০৯-১৩ ৮ ২১৩২১৬৪৫ * ১,০৯১৬৩ 
১৯১৪-১৫ রি ২১৯০১৩৯৪ ১১৬৫১৩৮ 
১৯১৯-২০ ২,৭২১৫৬১ ৮, ১১৭ ১১৩৯ 
১৯২৪-২৫ রর ২১৪২১১৭০ ২১০৮১৯৫ 
১৯২৭-২৮ ২১৭৬১৬৬৮ ৮, ২১৩১১৯২ 
১৯২৯-৩০ ১১৮৪১২২০ ১১৪৫১৪ ৩ 
১৯৩৪-৩৫ ১১৪ ০১৯৬৩ ৭২১৭১ 
১৯৩৫-৩৬ ২১১৫১৯৫১ ১১০২১২০ 
১৯৩৬-৩৭ ২১১০১৬২৯ ৮৩১৬৭ 
১৪১৩ ৭-৩৮ ১৩৫১১৪২ ৫৪১৫৯ 
১৯৩৮-৩৯ ৃ ১১৮৪১৮০ ০ ৭৫১১১ 
(গ) 
রপ্তানী-_কফি-_ ক্রেতার নাম ও অংশ 
( ১৯৩৮-৩৯ ) 
মোট--৭৫,১০১৮৫৭ 
হন্দর হাজার টাকা শতকরা অংশ 
ব্রিটেন ৭৪১৫ ১০ ৩৫,২৫ ৪৬৮ 
ক্রান্স ৩৭১৯২৬ এ. ১১৪৯৮ ১৫৯ 


পরিশিষ্ট _কফি ২০১ 





(অনুস্থত) 
হন্দর হাঁজার টাকা শতকরা অংশ 
নরওয়ে ২২১৫০১ ৮১২৫ ১০*৯ 
বেলজিয়ম চর ৯১৯২৪ ৩১৭৬ ৪৯ 
ইরাক মম ৭১২৩০ ২৯৭ ৩৯ 
অষ্টরেলিয। ০, ৫১৮৫৯ ২১১২ ২৮ 
নেদারল্যাড *** ৫,০৬৬ ১৯৬ ২৬ 
জান্মীণী, ইটালী প্রভৃতি । 
(ঘ) 
পৃথিবীতে দেশ হিসাবে কফির আবাদ ও মোট 
ফলনের পরিমাণ 
হাজার হাজার 
একর হন্দর 
লি ২ ও ইসস 
১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮% 
ব্রেজিল ৮৫১৫৫ ৩১১০১৪২ ৩,০৪১২৯ 
কলম্বিয়া ৮১৮৫ (১) ৫২১৫৬ ৫০১৭৯ 
সালভাডর ২১৫৯ "০" ১৪১৮২ ৯১০৫ 
ভেনেজুয়েলা ২১৪৭ ০০ ১৪১০৯ ১৩১১৯ 
ওলন্দাজ অধিকৃত 
ভারত দ্বীপপুঞ্জ ২১৭৮ ৮০, ৯১৯২ ১২১০৪ 
গুষেটামাল৷ ২১৬৭ (২) ... ১৩১১৯ ১১১০২ 
মেকিকো। ২১৪৩ *** ৯১২১ ৭১২৮ 
কিউবা ১১৫৩ ৮০ ৬:১৬ ৬১০ 
মাডাগাস্কর ২,৩২ * ৫১৫১ ৫১৯৩ 
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*  ১৯৩৭-৩৮ সালের ফসলের আনুমানিক পরিমাণ । 
(১) ১৯৩২-৩৩ সালের হিসাব, (২) ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব, 





২০৭ ভারতের পণ্য 


(অনন্ত) 
হাজার একর হাজার হন্দর 

১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ 

কষ্টারিকা ১১২০ ৫১২২ ৪,৩৩ 

হাইতী ৩১৫০ ৪১৮৮ ৬১৩০ 

কেনায়! ১১০৪ (১) ৩১২৩ ৩১২০ 

ভারতবর্ষ ১১৯০ ৩১০৪ ৩১১৫ 

টাঙ্গানাইক! ১১১১ ২১৭২ ডি 


ইহা ছাড়া আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো, উগাণ্ডা, আঙ্গোলা, কেনায়া, মধ্য আমেরিকার 
ডোমিনিকান গণতন্থ+ নাইকারগুয়া, দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর প্রসৃতি দেশে প্রচুর 
কফির আবাদ আছে। 


তামাক (০৪০০০) 


ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার খুব বেশীদিন প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু 
ইহার মধ্যেই লোকের নেশা ধরিয়াছে, অর্থাৎ ভারতে ঘত তামাক চাষ 
হয়ঃ তাহার অধিকাংশই ভাঁরতবাসী ব্যবহার করিয়া ফেলে। তাহার 
উপর “বাজার ধরিয়াছে”, অর্থাৎ ইহার প্রচুর রপ্তানী আছে এবং চেষ্টা 
করিলে তাহা আরও বুদ্ধি পাইতে পারে । 

কতকাল হইতে আমেরিকার জঙ্গলে তামাক জন্মিত এবং 
আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাহা ব্যবহার করিত আজ আর 
তাহা বলা সম্ভব নহে; তবে অধুনা সভ্য জগতের 
পরিচয় ১৪৯২ সালে কলম্বসের আমেরিকা! আবি- 
স্বারের সঙ্গে । কলম্বসের সঙ্গীরা আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তামাকের 
ব্যবহার দেখিতে পান এবং তথা হইতে ইউরোপে তামাক আনীত হয়। 


(১) ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব। 


ব্যবহারের ইতিহাস 


তামাক ২০৩ 


আন্দাজ ১৫১৮ সালে 01900 স্পেনে তামাকের পাতা এবং পরে ১৫৩৯ 
সারে 17977909825 ইউরোপে তামাকের বীজ লইয়া আসেন । 821, 
109 পর্ত,গালে ফরাসী রাজদূত ছিলেন এবং ১৫৬০ সাল নাগাদ 
তিনি সেখানে তামাকের চাব দেখিতে পান এবং স্বদেশে বীজ পাঠাইয়। 
দেন। তাহার নাম হইতে তামাকের নাম “নিকোটিন” হইয়াছে । 

হারিয়ট (])07089 [78106 ) ইংলগ্ডে প্রথম তামাক আমদানী 
করেন; কিন্তু ড্রেক (91 [50015 [07809 ) ফিরিয়া আসিবার পর, 
ড্রেক, র্যালে (92: ডা &169: 1516881) ) প্রভৃতি কর্তৃক তামাকের 
ব্যবহার প্রচলিত হুইযা উঠে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডে নূতন কর, 
পা্রীদ্দের আপত্তি এবং নানাব্ূপ আন্দোলন দ্বার! তামাকের প্রসার রোধ 
করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে । কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই 
হয় না; ক্রমে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্ঠান্ত অংশে তামাকের ব্যবহার 
অতি ভ্রতরূপে বুদ্ধি পাইতে থাকে । 

পর্ভ,গীজদের কৃপায় ভারতে এই বিষের প্রথম আমদানী হইয়াছিল। 
আন্দাজ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাঁত্যে তামাকের চাষ স্ুক হয়? ক্রমে 

তাহ। ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কিন্ত তামাক 
সম্বন্ধে লোকের ধারণ! ভাল না৷ হওয়ায় উত্তর ভারত 

পর্যন্ত তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইতে প্রায় এক শত বৎসর লাগিয়! 
যায়। ১৬১ খুষ্টাকে সিংহলে তামাক চাষ আরম্ভ হয় এবং অন্ান্ত 
স্বানেও চাষের নানারূপ পরীক্ষী চলিতে থাকে । ১৬৩৮ খষ্টাবে 
গুর্জরের চাঁষ সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়! প্রতিপন্ন হয় এবং লোকের বিশ্বাস 
জন্মে যে, ভারতবর্ষে তামাক চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া সম্ভব। 


বল। বাহুল্য, এ দেশেও তামাকের বিপক্ষতা করিবার লোকের অভাব 
ছিল না। নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া তামাকের ব্যবহার 


ভারতে আমদানী 


২০৪ ভারতের পণ্য 


প্রসারলাভ করে। আকবর বাদসাহের জন্য যখন “ছিলিম” প্রস্তত 
হইয়া আসে তথন তাহার বৈদ্য বন্ধুর! উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন । 
পরে জাহাঙ্গীর ১৬১৭ সালে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন। এত প্রতিবাদ সত্বেও নানারূপে তামাক ব্যবহার যে 
ভাবে ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহা কতকট। বিস্ময়ের বিষয়। 


পৃথিবীতে এ পর্য্স্ত ৪১ রকম তামাক গাছের সন্ধান মিলিরাছে, 
অবশ্য চাষের জন্য সকলগুলি কাজে লাগে না। ইহার মধ্যে অধিকাংশই 
আমেরিকায় জন্মিয়াছে। ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন 
জাতির তামাক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 
বাণিজ্যোপযোগী তামাকের কথা ধরিতে গেলে তিন 
চার রকমের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তামাকের আবার 
বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় চুরুট, চুরুটের নানা অংশ, সিগারেটের মশলা 
প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্বোশ্তটে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জল, হাওয়া, মাটা 
প্রভৃতি নানা কারণের জন্য তামাকের নানা গুণের পার্থক্য লক্ষিত 
হইয়। থাকে । 
তামাঁকে এক প্রকার বায়ী তৈল এবং নিকোটিন নামক উত্তেজক 
পদার্থ থাকে । এই দুইটি কারণে তামাকের আদর । সাধারণতঃ সকল 
পাতাতেই এই ছুই বস্তু অল্লাধিক পরিমাণে থাকে এবং তাহা হইতেই 
তামাকের নিজস্ব গন্ধ পাওয়া ঘায়। কিন্তু তাহ! ছাড়া বিশেষ প্রক্রিয়া 
দ্বারা এই গুণ এবং গন্ধ হাস বৃদ্ধি এবং উগ্র মৃদু করিতে পার! যায় এবং 
ধাহারা এই কার্যে যত দক্ষ তাহাদের তামাক অপেক্ষাকৃত তত অধিক 
মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । 
ভারতবর্ষে প্রধানতঃ শ্রাবণ ভাদ্র এমন কি আশ্বিন মাস পর্যন্ত 
তামাকের “বীজতলা” প্রস্তুত করিয়! প্রার়্ এক মাসকাল গাছ গুলিকে 


তামাক ২০৫ 


বড় হইতে দেওয়া হয়। তাঁমাকের বীজ আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং 

ইহার আবরণ অত্যন্ত কঠিন। অস্কুরোদগমের 

স্ববিধার জন্থ দানাগুলি কোনও খস্থলস্‌ স্থানে 
কিন্বা বালি বা গু'ড়া পাথরের সহিত ঘষিয়! লইতে পাঁরিলে ভাল হয়। 
গাছগুলি স্থানান্তরে রোপণ করিবার উপযুক্ত হইলে, অর্থাৎ তিন হইতে 
ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হইলে, শ্রেণীবদ্ধ করিয়! আন্দাজ দুই হাত অন্তর 
পুতিয়া দেয়। গাছের মুলে মাটা দিয়া আইল করিয়া! জল দিবার স্থুযোগ 
করিয়া দিতে হয়। গাছগুলি বড় হইয়া “ফুল আসিবার” উপযুক্ত 
হইলে, উপর হইতে কুঁড়ি এবং নিয়ভাগের পুরাতন পাতাগুলি তুলিয়া 
ফেলিয়! দেয়। যাহাতে ডাল পাতা প্রভৃতি ভাঙ্গার জন্য গাছের রস 
অতিরিক্ত মাত্রায় বাহির হইয়া না যায় সে কারণে চাষীরা ভাঙ্গ। স্থান- 
গুলিকে মিহি করিয়! চুণ মাটা দ্বার ঢাকিয়া দেয়। যখন পাতাগুলি স্বল্প 
হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে এবং উহা স্পর্শে সামান্ত আঠালভাব পাওয়া যায়, 
তখন উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিয় কেহ কেহ সমস্ত গাছটি কাটিয়া! ফেলে, 
কেহ কেহ বা পাতাগুলি বৃক্ষকাণ্ড হইতে তুলিয়া লয়। 


তামাক পাতা তুলিয়া লইলেই সকলপ্রকার ব্যবহারের উপযুক্ত 
হয় না; নানা প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার সুগন্ধ ও ধূ্রের 
স্বাদ লাভ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে 
08110 বলে এবং তামাক ব্যবসায়ীর পক্ষে এই বিষয় সম্যক জ্ঞান থাক। 
বিশেষ প্রয়োজন। 

তামাক পাতা বা গাছ উঠাইয়া আনিয়া একটি প্রশস্ত ঘরে বাশ 
প্রভৃতি কোনও কাষ্ঠের আলনার গাত্রে ঝুলাইয়া শুফ হইতে দেওয়া হয়। 
প্রথম ছুই তিন দিন আল্নার স্তায় ব্যবহৃত কাষ্ঠগুলি আন্দাজ তিন ফুট 
অন্তর বাঁখিয়! দেয় এবং যতদিন না মধ্যের ডাটা এবং শিরগুলি শুক হইয়] 


তামাক প্রস্তত প্রণালী 


২০৬ ভারতের পণ্য 


উঠে তত দিন প্রভাবে রাথে। স্থানীয় বাষুর তাপের উপর এই কাল 
১৫ দিন হইতে আরও দীর্ঘ হয়। শ্রীপ্ব শুকাইয়! না গেলে পাতার রঙ 
রুষ্ণবর্ণ হইয়া যাঁয়। বাঙ্গলা দেশে রৌব্রে শুকাইবার ব্যবস্থা করে। 
পরে এই পাতাগুলি স্থানে স্থানে স্তপাকারে জমাইয়া, গাঁজাইতে বা 
মাতাইতে ( £91717686100,) দেওয়া হয়। এই সময় পাঁতাগুলি 
হাতপাখার মত পুরাঁপুরিভাবে চেপ্টা করিয়া সাজাইতে হয়, যাহাতে 
খুলিলে পাঁতাগুলি সমানভাবেই পাওয়া যায়। 

পাতাগুলির মধ্যে রস গীঁজিয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন; শ্বাভাবিক 
তামাক পাতার গন্ধ অত্যন্ত কটু; সুতরাং এই প্রক্রিয়া দ্বারা তামাক 
প্রস্তত? করিতে না পারিলে, কোনই কাজে লাগার সম্ভাবনা নাই। 
অনেকে মনে করেন, তামাকপাতা' স্তপাকারে থাকার ফলে যে অত্যধিক 
তাপ স্থষ্ি হয়, তাহাতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া পাতার মধ্যে 
যে নৃতন রস হৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই তামাকের নূতন গন্ধের কারণ । 
অনেকে বলেন বিশেষ জীবাণুর দ্বারা এই ক্রিয়া সংঘটিত হয়, এবং 
বিভিন্ন ভামাকপাতার প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্র জীবাণু আছে। 

কোনও কোনও স্থানে অগ্রির তাপ দ্বারা পাতা শু্ধ করিবার পদ্ধতি 
আছে। কয়েকদিন ঘরে থাকিবার পর পাতাগুলি হবিড্রাবর্ণ ধারণ 
করিলে এ ঘরে অগ্নি প্রজলিত করিয়! তাহার উপরে ধীরে ধীরে পাতাগুলি 
শুকাইয়া৷ লইবার চেষ্টা করে। এইভাবে শুঞ্ক করিতে কয়দিন কাটিয়া 
ষায়। কেহ কেহ আরও কয়দিন বাদে পুনরায় আগুনের তাপে শুষ্ক করিয়া 
লয়। তাহার পর ইহাকে গুণান্থষায়ী নান! ভাগে বিভক্ত করে। এই 
অবস্থায় গাদা বা টিপিগুলি বাতাস চলাচলের সুষোগপূর্ণ এবং তাপের 
হাসবৃদ্ধি ও আর্্রতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী ঘরে আরও 
কয়দিন থাকিবার পর ব্যবহারের উপযোগী গুণ ও গন্ধ আসিয়া! উপস্থিত 


তামাক ২০৭ 


হয়। কোনও কোনও তামাঁকপাতা দুই তিন বৎসর পধ্যস্ত যত্বের 
সহিত রক্ষিত হইবার পর, বিশেষ সমাদরের সহিত বিক্রীত ও ক্রীত 
হইয়া থাকে । 

ব্যবহারের উপযোগী তামাক প্রস্তত করিবার যে প্রণালী দেওয়! হইল, 
প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা ভেদে তাহার নানা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয। ধীাহারা 
এ বিষয়ে পারদর্শী, তাহাদের পণ্য-বিক্রয়লবধ অর্থের পরিমাঁণ তত বেশী। 

তামাক ভারতবর্ষের কৃষিজাঁত এক প্রয়োজনীয় পণ্য ; উহার বপ্তানীর 
পল্মাণ তিন কোটী টাকায় পৌছিয়াছে। জগতে 
ধত দেশে তামাক জল্মায় তাহাদিগের মধ্যে, কিছুদিন 
পূর্ব পধ্যস্ত, ভারতের স্থান প্রথম ছিল। এখন আমেরিক] প্রথম) 
ভারতের স্থান তৃতীয় । 

করদ রাজ্য লহইয়। ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে চাষ 
হইয়া থাকে; ফলনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১১ হাজার টন। 

করদ রাজ্যের জমির পরিমাণ আন্দাজ দেড় লক্ষ একর, মোট জমির 
শতকর! ১০৩ আর ফলনের বেলায় ২৯ হাজার টন বা শতকরা ৫৬ 
ভাগ। জমির তুলনায় ব্রিটিশ ভারতে ফলনের পরিমীণ খুব বেশী? অর্থাৎ 
শতকর! ৮৯১ ভাগ জামতে (মোট পরিমাণ ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একর ), 
৯৪"৪% ( মোট পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টন ) তামাক পাতা পাওয়া 
যায়; পরিশিষ্ট (ক)। 

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঁজলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী তামাক চাঁষ হয়; 
অর্থাৎ মোট জমির সিকির সামান্ঠ কম এবং মোট ফলনের সিকির বেশী । 
ফলনের পরিমাণ হিসাবে, বাঙলার পরে মন্ত্র, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোশ্বাই, 
পঞ্চনদ প্রভৃতির স্থান । করদরাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ প্রধান? বরদা এবং 
মহীশূরের স্থান তাহার পরে । 


ভারতের চাষ 
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বাঙ্গলাদদেশের মধ্যে জেলা হিসাবে রঙ্গপুরের স্থান সর্বপ্রধান ; এমন 
কি সমস্ত তামাক চাষের জমির তিন ভাগের ছুই ভাগ এক রপুরে আছে; 
অর্থাৎ ৩ লক্ষ ১৩ হাজার একরের মধ্যে রজপুরের অংশ দুই লক্ষ 
একরের বেশী। পরে জলপাইগুড়ি (মাত্র ২১ হাজার একর), ময়মনসিংহ, 
দিনাজপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী, ত্রিপুরা প্রভৃতির স্থান । 

মদ্রের ২ লক্ষ ১৪ হাজার একরের মধ্যে গণ্ট,র জেলাতেই আন্দাজ অর্ধেক 
জমি পড়ে, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪* হাজার একর। পরেই ভিজাগপষ্টম্‌ (মাত্র ৩০ 
হাজার একর ); তাহার পর কইহ্বাটুর, পূর্বব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, 
ত্রিচিনপল্লী, সালেম, আনন্দপুর, কৃষ্ণা, কর্ণ,ল প্রভৃতি জেলার স্থান। 

মদ্র ছাড়িয়া দিলে জমির পরিমাণ হিসাবে বিহারের এবং ফলনের 
অন্গপাত হিসাবে যুক্তপ্রদেশের স্থান পড়ে । বিহারে তিনটি জিলা, যথা 
পূণিয়া, মজঃফরপুর ও ছ্বারবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য । 

যুক্ত প্রদেশে ফরক্কাবাদঃ এটা, মণিপুর, বুদাওন, মীরাট, বুলন্দসর 
প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য চাষ হয়। 

বোম্বাই প্রদেশে কয়রা, বেলগাঁ, সেতারা, আহম্মদাবাদ, সোলাপুর, 
বিজাপুর এবং পঞ্চনদে সিয়ালকোট, জলন্দর, লায়ালপুর, গুজরাট, ঝঙ্গ 
জেলায় কম বেশ চাঁষ হইয়া থাকে । এই সকল এবং অন্তান্ত সকল 
প্রদেশের আরও প্রায় প্রতি জেলায় কিছু কিছু চাষ হইয় থাকে; কিন্ত 
তাহা উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকায় চাষ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক ; তাহার 
পরই চীনের স্থান। সারা পৃথিবীতে আন্দাজ ২৭ লক্ষ টন তামাক জন্মে ; 
তন্মধ্যে আমেরিকায় প্রায় সাত লক্ষ টন। তাহার 
পর চীন, এবং তাহার পর ভারতবর্ষের স্থান। রুশ, 
ব্রেজিল, গ্রীস, তুরস্ক, নেদারল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি 


পৃথিবীর তামাক চাষ 
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দেশেও তামাক চাঁষ হয়, অবশ্য ইহাদের মধ্যে রুশের স্থান প্রধান ; 
পরিশিই (ছ)। 

আমেরিকার মধ্যে মেরীল্যাণ্ড, ভাজিনিয়া, কেন্টকী, উত্তর 
ক্যারোলিনা, উইসকনসিন, ওহিও প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চাষ হয় ; কিউবার 
হাতান৷ ও সাণ্টাক্লারা, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, জাভা 
এবং ফিলিপাইনের মধ্যে ইসাবেলা ও কাগেয়ান প্রদেশ প্রসিদ্ধ । 

তামাকের ব্যবহার যেরূপ প্রচলিত হইয়াছে, তাশতে ইহার 
বাণিজ্যের বিষয় সবিশেষ আলোচিত হওয়া! প্রয়োজন । যতদূর সন্ধান 
পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ১৬১৯ খৃষ্টাবে 
লোহিত সাগরের বন্দরে তামাক চালান যাইত। 
পণ্যের হিসাবে--১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ মস্ুলীপট্রমে খুব 
ভাল তামাক পাওয়। যাইত এবং তথাকাঁর নম্ত ইংলগ্ডে রপ্তানী হইত । 
১৮০৯-১১ সালে লিখিত পুস্তকে প্রকাশ ( বুকানন হ্থামিপ্টনের “দিনাজ- 
পুরের ইতিহাস” ) ১৮৩০ বা ১৮৩৫ সালে তামাক ভারতের প্রধান 
কৃষিজাত ভ্রব্যের তাঁলিকাতুক্ত হইয়াছে এবং তাহার বাণিজ্য বিশেষভাবেই 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । 

১৮৪৮-৪৯ সালে আন্দাজ ছয় লক্ষ টাকার তামাক এবং তামাক- 
জাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে “কাঁচা তামাক, সিগার 
এবং নানাবিধ এই তিন ভাগে তামাক চালান 
যাইতে থাকে এবং মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকায় পৌছে । 
তাহার পরই হঠাৎ রপ্তানী ভীষণ হাঁস পায়। দশ বৎসরে ( ১৮৮৪-৮৫ ) 
কমিয়া মাত্র ১৫ লক্ষ টাকায় আসে । পরের দশ বৎসরে ( ১৮৯৪-৯৫ ) 
বিশেষ তারতম্য হয় নাই। ১৯০১-০২ সালে সিগারের রপ্তানী হঠাৎ 
খুব বুদ্ধি পায়। ১৯০০-০১ সালে মাত্র সাড়ে আট লক্ষ টাকার ছিল; 


১৪ 


পুরাতন বাণিজা 


রপ্তানী 
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উহা পর বৎসর সাঁড়ে ১৬ লক্ষ টাকায় পৌছে এবং মোট রপ্তানী 
প্রায় ৩ লক্ষ টাকায় ধ্লাড়ায়। মহাযুদ্ধের পর রপ্তানী প্রায় এক 
কোটা টাকায় পৌছে (১৯১৮-১৯ লালে ৯৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ; ১৯১৯-২০ 
সালে ৯২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা)। ১৯২৩-২৪ সালে এক কোটা 
টাকা ছাঁড়াইয়া যায় এবং ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্স্ত এইরূপ চলে। তাহার 
পর কয় বৎসর, ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৬-৩৭ পর্যযস্ত বরাবরই রপ্তানীর 
মূল্য কম থাকে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে বপ্ানীর অঙ্কে ব্রন্মের অংশ পড়ায় 
এবং ব্রিটেন কাচা তামাক অধিক লওয়ায় রপ্তানী একেবারে দুই কোটা 
টাকায় ঈ্লীড়ায়। পরিমাণ ও মুল্য হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালই সর্ববপ্রধান; 
পরিশিষ্ট (গঃ গ-১, গ্-)। 
আমেরিক1 ও অন্তান্ত দেশের প্রতিদবন্দিত৷ ছাড়া ও ভারতের তামাক- 
বাণিজ্যের অন্ত বিপদ রহিয়াছে । ক্রেতা যে রকম গুণের পাতা চায় 
এবং তাহার জন্য পূর্ণ দাম দিতে প্রস্তত, তাহা! নে 
1৮ অনেক সময় পায় না। সুতরাং মুল্য নির্ধারণের 
সময় ক্রেতা কম দাম বলে এবং শেষ পধ্যন্ত সেই 
দরেই বিক্রয় করিতে হয়। পাতার গুণান্থসারে ভাগ করা এৰং 
বিদেশের বাজারে কোন্‌ জাতীয় পাতা চড়া দরে বিক্রয় হইতে পারে 
চাঁধীকে সেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইয়া! পড়িয়াছে। সামান্ত 
চেষ্টাও হইতেছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে পর্ষ্যাঞ্চ নহে। 
চাধীর আরও অন্ত বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে । যাহাতে 
ভাল পাতার চাষ হয়, তাহার জন্ত বীজ সংগ্রহ করা এবং আবহাওয়া 
্ জল, মৃত্তিকাব গুণাগুণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা 
উন্নতির সন্ধান 
দ্রকাঁর। গতাম্গতিকের ধারা অনুযায়ী চাষ 
হওয়ায় বিন হইতে তামাক চাষে কোনই উন্নতি হয় নাই। 
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স্থানবিশেষে নানাপ্রকার তামাকের চাঁষ হইতেছে । উত্তর বঙ্গে 
এবং উত্তর বিহারে হকার তামাক বা ছিলিম তামাক এবং অন্তান্ত 
প্রকারের তামাক পাত। হয়; গুর্জরের চাঁরতোয়ার এবং বোস্বাইয়ের 
নিপানী প্রদেশে বিডির উপযোগী তামাক হয় এবং মড্রে গণ্ট,র প্রদেশে 
50107. 199£” নামে সিগারেটের উপযুক্ত ভাল তামাক জন্মে। 
বাঙলার বাজারে “রঙ্গপুরূ” নামে পরিচিত তামাক সর্বাপেক্ষা ভাল। 
ইহাকে আবার “পুলা” এবং “বিষপাঁত” রূপে ভ“গ করা হয়; তন্মধ্যে 
“পুলা”ই শ্রেষ্ঠ । 

ভারতবর্ষে ষে তামাক জন্মে, তাহার অধিকাংশই দেশের মধ্যে খরচ 
হইয়া যায়। এখানে হকার জন্ত যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহার 
অধিকাংশই অতি সাধারণ পাতা হইতে প্রাঞ্ধ। 

পূর্ববাপেক্ষা রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া! আনন্দ করিবার বিশেষ 
কিছু নাই। দেশ হইতে কাচ! মাল বিদেশে পাঠাইয়া তাহার পর 
দশ গুণ অথবা। বিশ গুণ মুল্যে তাহাই ক্রয় করার 
অভ্যাস যে আমাদের আছে, তামাকের বাণিজ্য 
তাহার একট প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ১৮৭৬-৭৭ সালে সাড়ে নয় লক্ষ টাকার 
সিগার, সিগারেট আমদানীর পরিচয় পাইয়া থাকি । পরের দশ বৎসরের 
মধ্যে (১৮৮৬-৮৭ ) সালে তাহা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় দ্বাড়াইয়া যায়। 
১৮৯৬-৯৭ সালে সামান্ত কম অর্থাৎ ২৬ লক্ষ ৩* হাজার টাকা হইলেও 
১৯০৭-০৮ সালে তাহা ৮৪ লক্ষ টাক হইয়া যায়। বিলাতী তামাকের 
নেশা তখন ভারতবাসীকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, প্রতি 
বসরই আমদানী বাড়িয়া চলিল। ১৯১৬-১৭ সালে ১ কোটী ২৫ লক্ষ 
এবং ১৯১৮-১৯ সালে ২ কোটা ১৫ লক্ষ টাকায় বিলাতী তামাকের 
আমদানী হয়। ১৯২০-২১ সালে হঠাৎ ৩ কোটী হয়। তখন হইতে 


আমদানী 
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১৯২৫-২৬ সাল পধ্যস্ত কম বেশ দুই কোটা টাকায় নিবন্ধ থাকিয়া 
১৯২৬-২৭ সালে আড়াই কোটা এবং পর বৎসর আবার তিন কোটা 
টাকায় আসে। পরের দুই বৎসর (১৯২৭-২৮ ও ২৮-২৯) এই অবস্থায় 
চলিতে থাকে ; ১৯৩০-৩১ সালে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়; 
তাহাতে সুফল দেখা যায়, অর্থাৎ আমদানী দেড় কোটা টাকায় নামে, 
তাহার পর কম হইতে স্থরু করিয়া! মোট ৬৬ লক্ষ টাকায় আসিয়াছে । 
যদি কেহ মনে করেন, ইহাতে ভারতবাসী লাভবান্‌ হইয়াছে, তাহ! হইলে 
তিনি ত্রাস্ত১ কারণ ইত্যবসরে বিদেশী কোম্পানী দেশী পোষাক পরিয়! 
আঁসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সমস্ত “লাভের গুড়” বিলাতী “পিপড়ায় 
থাইতেছে* ; পরিশিষ্ট (জ)। 
এই সঙ্গে আমাদের গ্লানির আর এক অধ্যার লোকের সমক্ষে 
ধরিয়া দেওয়! প্রয়োজন মনে করি। ১৯০০-০১ সাল নাগাদ বিদেশী 
আমদানী আন্দাজ চল্লিশ লক্ষ টাকায় প্লাড়ায়, 
তন্মধ্যে সিগারেটের অংশ ছিল ১৭ লক্ষ টাক]। 
এ সালে সিগারেটের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা আরম্ভ হয়, তৎপূর্বেব সাধারণ 
তামাক আমদানীর সহিত উহ! দেখান হইত । পীচ বংসর যাইতে না 
যাইতে, অর্থাৎ ১৯০৬-০৭ সালে সিগারেটের আমদানী ৪৬ লক্ষ টাকায় 
আসে। লোকের হঠীৎ এই মতিগতির পন্িবর্তন অত্যন্ত অস্বাভাবিক 
বোধ হয়। এই দরিদ্র দেশের লোকের মধ্যে এত বড় বিরাট বাণিজ্য 
যে হওয়া! সম্ভব, তাহ! প্রকৃত ঘটন! ছারা প্রমাণিত না! হইলে কেহ বিশ্বাস 
করিত না। হু'কা বা গড়গড়ায় তামাকু সেবন অসম্ভব রকম পিছা ইয়া 
পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সিগারেট সে স্থান দখল করিতে লাগিল। 
যাহীতে লোকের ভাল রকম নেশা” ধরে তাহার জন্ত প্রতি পয়সায় আট 
বা দশ সিগারেটের প্যাকেট আমদানী হয় এবং লোকে নির্বিচারে 


সিগারেট 
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তাহা সেবন করিতে আরম্ভ করে। বল! হইয়াছে, ১৯০৬-০৭ সালে 
৪৬ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানী করা হয়। ইহা ক্রমে ভ্রতগতিতে 
বৃদ্ধি পাইয়া! শীস্রই ( ১৯১৬-১৭ ) এক কোটা টাকা হয়; ১৯২৬-২৭ সালে 
একেবারে দুই কোটী (১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা) এবং পর বৎসর আড়াই 
কোটা টাকার সিগারেট আমদানী হইল। এ সালে মোট তাত্রকূটজাত 
দ্রব্যাদি আনে দুই কোটা ৯১ লক্ষ টাকার; অর্থাৎ সিগারেটই তখন 
তামাকের প্রায় একমাত্র আমদানী । এখানেও জ।তীয়তার আন্দোলন 
সিগারেট আমদানীকে বিশেষ ধান্ধা দিতে সমর্থ হয় এবং ইহা ভ্রুতগতিতে 
কমিতে থাকে, এমন কি ১৯৩৩-৩৪ সালে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকায় নামে; 
পরিশিষ্ট ( ণ, ২২৮ পৃষ্ঠা )। 
ভারতবাসীর এই খেলা শেষ হইয়াছে, আবার আবালবৃদ্ধের মধ্যে 
সিগারেটের ব্যবহার বাড়িয়! চলিয়াছে এবং ১৯ লক্ষ হইতে আমদানী 
৪০ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। এ গতির মুখ ফিরাইতে না পারিলে, 
আবার ছুই কোটী টাকার সিগারেট আমদানী হওয়া অসম্ভব নছে। 
ইতোমধ্যে যে সকল বিদেশী কোম্পানী এদেশে সিগারেট গ্রস্ত করিতেছে, 
তাহার্দেরও কাঁটতি সমানভাবেই চলিতে থাকিবে; পরিশিষ্ট (প, 
২২৮ পৃষ্টা )। 
বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রকার তামাক চালান যায় পৌনে 
রা তিন কোটি টাকার; তন্মধ্যে কাচা তামাকের 
ক্রেতা ও বিক্রেতা পরিমাণ ছুই কোটি এক লক্ষ টাকার, অর্থাৎ মোট 
রপ্তানীর তিন ভাগের প্রায় ছুই ভাগ (৭২+৮%)। 
যদিও বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক চাষ হইয়া থাকে তথাপি 
মদ্র সর্বপ্রধান বিক্রেতা, অর্থাৎ ছুই কোটির মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাক1। পরে অবশ্য বাঙ্গলার স্থান, কিন্তু মদ্রের তুলনায় কিছুই নহে, 
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অর্থাৎ মাত্র ১৯ লক্ষ টাকাঁ। বোম্বাই সামান্ত রপ্তানী করে; পরিশিষ্ট 
(শঘঘঃ ২২৪ পৃষ্টা )। 

ক্রেতার মধ্যে ইংরাজই সর্বপ্রধান অর্থাৎ সে একাই এক কোটি 
৫৬ লক্ষ টাকার অর্থাৎ মোট ক্কাচা তামাক রপ্তানীর ৭৭৫০ ক্রয় করে। 
টাকার পরিমাণ অনুসারে পরে পরে ক্রেতার নাম, ব্রহ্ম এদেন, মালয়, 
জাপান, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ; পরিশিষ্ট ( ৬, ই২৪ পৃষ্ঠা )। 

সংস্কত তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যাদি মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা আনে, 
তাহার মধ্যে সিগারেটই প্রধান ;_-পরিমাঁণ ৬১ লক্ষ টাকা । সিগার 
বা! চুরুট রপ্তানী নাই বলিলেও চলে, অর্থাৎ মাত্র ৬৮ 
হাজার টাকার । এন্থলে প্রধান বিক্রেত। বাঙলা, 
৪৪ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করে ; মদ্রের স্থান দ্বিতীয়, 
৩০ লক্ষ টাকা । বোম্বাই ও সিন্ধু হইতেও কিছু মাল যার; উড়িয়া 

ংশ মাত্র ৫০ টাকা; পরিশিষ্ট (চঃ ২২৫ পৃষ্ঠা )। 

ক্রেতা্দিগের মধ্যে ব্রচ্ই প্রধান, অর্থাৎ সমস্ত একা লয় বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না । যখন ব্রহ্ধ বিচ্ছেদ হয় নাই, তখন মাত্র ৫ লক্ষ টাকার 
মাল রপ্তানী হইত । স্থতরাং ভারতের যে বাজার ছিল, তাহাই আছে । 
৭৫ লক্ষ টাকার মালের মধ্যে ব্রহ্ম লয় +* লক্ষ; সিংহল, ট্রেস্‌ 
সেট্ল্মেপ্টস্‌, ইংলগ প্রভৃতি সামান্য লইয়! থাকে; পরিশিষ্ট (ছ, ২২৫ পৃঃ)। 

মোট তামীক এবং তামাকজাত দ্রব্যাদি আসে ১ কোটা টাকার 
উপর, তাহার মধ্যে কাচা মালের অংশ ৫৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে 
অধিকাংশই বিশেষ গুণসম্পন্ন পাতাঃ ভারতীয় 
সিগারের উপরের ছাল ঢাকিবার জন্ত আনীত হয়; 
পরিশিষ্ট (ঝ ২২৬ পৃষ্ঠ )। আমেরিকা ইহার প্রধান 
বিক্রেতা, শতকর। ৯ৎ ভাগেরও বেশী তথা হইতে আসে। ব্ুক্গ, 


আমাদনী--কাচ। 
তামাক 


তামাক ২৯৫ 


নেদারল্যা্ড প্রভৃতি দেশ হইতে সামান্য পরিমাণ আমদানী করা হয়) 
পরিশিষ্ট ( এ ২২৬ পৃষ্টা) । 

ক্রেতাঁর মধ্যে বাঙ্গলার নামই প্রধান; তিন ভাগের ছুই ভাগ তামাক 
বাঙ্গলায় আসে। পরে মদ্রেরস্থান, শতকরা ৩২ ভাগ সেখানে যায়। 
এ বিষয়ে বোম্বাই খুবই ভাল, কিছুই লয় না বিলে অত্যুক্তি হয় না; 
পরিশিষ্ট (ট ২২৭ পৃষ্ঠা) । 

সিগার, সিগারেট প্রভৃতি “তৈয়ারী” তামাঁঘ ৪৭ লক্ষ টাকার 
মাসে ; পরিশিষ্ট (ঠ২২৭ পঠ্ঠা)। তন্মধ্যে সিগার বিদেশ হইতে 
খুব কম বেশ ছুই লক্ষ টাকার মতন আসে, এবং ব্রহ্মুই তাহার 
বিক্রেতা ; শতকরা ৬৫ টাকা তাহার অংশ। 
ফিলিপাইন, আমেরিকা ও সিগার সরবরাহ করে। 
ক্রেতার মধ্যে পুনরাঁয় বাঙ্গল। দেশই প্রধান, অর্ধেকের 
উপর (৫৩'৭%) তাহার প্রয়োজন ; বোঙ্বাই লয় তিন ভাগের এক ভাগ) 
বাকী যৎসামান্ত সিন্ধু লয়; পরিশিষ্ট (ভ ও ঢ ২২৭-৮ পৃষ্ঠা) । 

সিগারেট আমদানী হয় ৪০ লক্ষ টাকার; পরিশি্ই (৪ ২২৮ গৃষ্ঠা)। 
এখানে বিক্রেতা একমাত্র ইংরাঁজ, স্থতরাং আমরা যাহাই কিনি সমস্ত 
ইংরাজ পায় এস্থলে “বৃটিশ সিংহের” অংশ শতকরা ৯৫। অবশিষ্ট 
আমেরিকা (৩'১%) এবং ব্রহ্ম লয়। তালিকায় স্থান পাইবার মত 
্দ্মের রপ্তানী আছে, আর কিছু নয়; পরিশিষ্ট (ত ২২৮ পৃষ্টা) । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সিগারেট বেশী "খায়, কে? বল! বাহুল্য, 
এ ব্যাপারে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই প্রথম স্থান পাইবে । সমস্ত মালের প্রায় 
অর্ধেক এক! বাঙ্গলা আমদানী করে (৪৭%)। পরে পরে বোম্বাই, সিন্ধু এবং 
যদ্র নামমাত্র সিগারেট আমদানী করে (৪%)) পরিশিষ্ট (থ ২২৯ পৃষ্ঠা )। 

নানা আকারে আঁজ তামাক জনসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে । উত্তেজক 


আমদানী--সিগার, 
নিগারেট 


২১৬ ভারতের পণ্য 


পদার্থ হিসাবে ইহার প্রয়োজন ; তাহা ভিন্ন ইহার ব্যবহারের অপরাপর 
তালিকা খুব বেশী নছে। সিগারেটরূপেই তাতঅকৃট- 
জগতে ইহার বেণী টাকার কারবার হইতেছে, স্থৃতরাঁং 
তাহার নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হইল। সিগার, পাইপের মশলা; বিড়ি, 
গুড়,ক তামাক অর্থাৎ আলবোলা বাঁ হু'কার উপর কলিকায় সাজিয়া 
অগ্নিসংযোগে সেবনযোগ্য তামাক, নম্য, খৈনী বা শুখা, “মিসি”, জর্দা, 
দোক্তা বা পানের মশল! এই কয়াট মাদক বা উত্তেজকরূপে তামাকের 
প্রধান ব্যবহার । 

শুষ্ক দৌক্তা পাতা, কাচা চুণ সংযোগে হাতের তালুতে টিপিয়া গুড়া 
করিয়া লোকে দাতের মাড়ি ও অধরোষ্ঠের মধ্যে রাখে । বন্থক্ষণ এইভাবে 
থাকিলে যখন ইহার উত্তেজক শক্তি আর বুঝিতে পারা যায় না, তথন 
ইহা বদল করিয়া আবার নৃতন খৈনী দেয়। 

“মিসি” ব্যবহার পল্লীর বৃদ্ধা এমন কি তরুণীর্দের মধ্যেও প্রচলিত । 
নারিকেল পাতার ভম্মের সহিত তামাকের গু'ড়া মিশাইয়া এই মিসি 
তৈয়ারী করে এবং মুখের মধ্যে রাখিয়। দেয়। ইহা খৈনীর অপর 

স্করণ বলিলেও চলে । 

সাধারণ লোকে অন্তগুলির ব্যবহার দেখিতে পায়, তাহার আর 
বিবরণ দিবার প্রয়োজন দেখি না। জর্দা, দোক্ত। বা পানের মশলায় 
তামাকের সার বা পাতার গু'ড়া নানারূপ গন্ধ সহযোগে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে। 

গুড়ক তামাক- অর্থাৎ দোত্বা পাতী+ চিটে গুড়, মাঁটী এবং মূল্যবান্‌ 
তামাকে আতর, মুগনাভি বা অন্ান্ত সুগন্ধি দ্রব্যযোগে প্রস্তত তামাক+_ 
ধু্পথ ছাড়া, দস্তমাড়ি দুঢ় করিবার, উদ্দেশ্ত্ে মাজনের মত কেহ কেহ 
ব্যবহার করেন। ধাহার! এইরূপে ব্যবহার করেন, সাধারণতঃ তাহার! 


তামাকের ব্যবহার 


তামাক ২১৭ 


মুখের মধ্যে দস্তমূলে অনেকক্ষণ ইহা! রাখিয়া দেন এবং খৈনী বাঁ “শুথা+ 
ব্যবহারের ছুঃখ মিটাইয়া লন। অনেকে সিগার বা চুরুটের ভম্ম 
মাজনরূপে কাজে লাগান । 

তামাক পুড়িয়া গেলে যে কঠিন পদার্থ পড়িয়া! থাকে, চলিত কথায় 
তাহাকে “গুল” বলে। লোকে মিহি করিয়া গু'ড়া করে এবং মাজনরূপে 
ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা “টুথ পাউডার” অপেক্ষা ভাল এবং 
একটী মহা উপকারী বস্ত। 

তামাক মাজনের মত নানারূপে ব্যবহার করিবার বিশেষ হেতু আছে। 
ইহা বীজানুনাশক, সুতরাং মুখবিবরে দস্তমাড়িতে বীজাণু ধবংস করিবার 
উদ্দেস্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তামাকের পাতা-ভিজ্ানো জল বা কাথ 
উদ্ভিদের এবং অন্তান্ত স্থানের ক্ষুদ্র কীটাদি নাশ করিবার বা দূর করিবার 
জন্ ব্যবহৃত হইয়। থাকে । হু'কা বা আলবোলায় ব্যবহৃত জল অনেকে 
কুলকুচা করিবার জন্ত সংগ্রহ করেন। ইহাতে কেবল যে দস্তমাড়ি দৃঢ় 
হয়, তাহা নহে, মাড়ির বেদনার উপশম করে। 

হকার জল, তামাক পাতা ওঁধধার্থে আরও অনেক কাজে লাগে। 
বিশেষতঃ হু'কার জল-_ প্রদাহের ব! স্ফোটকের প্রলেপের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। বাত বেদনায় দোক্ত1 পাতা বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে; 
কিন্তু তাহা অধিক্ষণ রাঁখিলে চর্মের উগ্রতা (100656190) সাধন করে। 

এই সকল ছাড়া; কষ. ধরাইবার (68000) জন্য তামাকের বিশেষ 
প্রয়োজন । সুবিধার মধ্যে এই যে, ভাল তামাক সমস্তই নেশার জন্ত 
ব্যবহৃত হইবার পর অব্যবহাধ্য তামণক দ্বারা রঞ্জনের কাঁধ্য চলিতে পারে। 
এই নিকৃষ্ট তামাক, বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; আমাদের এখানেও 
সামান্ত পরিমাণ কাজে লাগে। বীজাণুনাশক শ্তি আছে বলিয়া 
তামাকের খ্যাতি আছে । এদেশে বীজাণুনাশক ওধধাদি (1095061006) 


২১৮ ভারতের পণ্য 


প্রায়ই প্রস্তত হয় না; আমদানী করা হয়। সুতরাং এদিকে নজর 
দেওয়৷ প্রয়োজন । তামাক পাতার মধ্যে ডাটা, কোনই কাজে লাগে 
না, সুতরাং সেগুলি কাজে লাগানে' যাইতে পারে। 

তামাকের ব্যবহার তাহার উত্তেজকশক্তির উপর নির্ভর করে। 
সাময়িক উত্তেজনার আশায় লোকে এই বিষের শরণাপন্ন হইয়া আত্মবিক্রয় 
করিয়াছে । নিকোটিন নামক বিষ এই শক্তির 
কারণ এবং এই বিষ এত উগ্র যে অতি সামান্য পরিমাণ 
সেবনেও জীবনের হানি ঘটিতে পারে। কিন্ত সে দিকে কাহারও 
লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মাদকত! নিবারণের জন্ত নানাস্থানে 
নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এই তাত্কুটের হাত হইতে অজ্ঞ 
লোঁককে রক্ষা করিবার কোনই পন্থা অবলম্থিত হয় না। ধীরে ধীরে ক্ষতি 
করে বলিয়া লোকে ইহাতে কতকট। অভ্যন্ত হইয়! পড়ে, কিন্তু তাহা বলিয়! 
এরূপ মনে করা অন্যায় ষে ইহাতে দেহের কোনই ক্ষতি হয় না। ইহাতে 
লোকের মানসিক শক্তি এত ছূর্ববল হইয়া! পড়ে ষে, মাঝে মাঝে এই “কট”, 
সেবন না করিলে অবসাদ আসিয়৷ উপস্থিত হয়; তখন ব্যস্ত হইয়া লোকে 
আবার ইহার শরণাপন্ন হইয়া পডে। আফিম, মদ প্রভৃতি সেবনে সাধারণের 
আপত্তি আছে, কিন্ত তামাক সেবনে নাই ; ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা । 

অর্থ নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে তামাক, মিগারেটের নাম 
কর যাইতে পারে । ধাহারা সন্তানের দুপ্প যোগাইতে পারেন না, নিজেদের 
পুষ্টিকর থাছ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, আশ্চর্যের বিষয়, ঠাহারাও 
দ্রিনের মধ্যে কয়েক পয়সা বা আনার সিগারেট বিড়ি দগ্ধ করিয়৷ থাকেন । 
এই জঞ্জালের কৃপায় কত পোষাক পুড়িয়াছে, নানাদেশে কত বড় বড় 
অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার হয়ত নাই। 

নম্ত যাহারা লন, মিনি যাহারা ব্যবহার করেন, খৈনী ধাহারা৷ মুখে 


তামাকের ক্রিয়া 


তামাক ২১৯ 
রাখেন, তাহাদের নিজেদের অস্বস্তি ত আছেই, উপরস্ত অনেকে আছেন 
যাহারা নিজেদের দেহ সম্বন্ধে যত্ব না লইয়া অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠেন এবং 
চারিদিকে থুথু কফ ফেলিয়া অপরিষ্কার করেন । 

সিগারেটসেবী মনে করেন সিগারেটের ধেশয়া, তাহাদের নায় 
সকলেরই নিকট আরামপ্রদ। লোকবহুল স্থানে বা গৃহমধ্যে মহা আরামে 
যখন সিগারেট বা তামাক দগ্ধ করিতে থাকেন, তখন পার্্ববর্তী লোকদের 
কি অবস্থা হয় তাহ ভাবিয়৷ দেখিবার মত শক্তি হাঁদের থাকে বলিয়া 
মনে হয় না। এইভাবে অকাতরে পরের পরিচ্ছদে অগ্নিসংযোগ করিয়া 
থাকেন; প্রতিবাদ করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই নূতন গোলোযোগের 
সত্রপাত হইয়া! থকে । 
এক পাউও তামাকে ৩৮০ গ্রেণ নিকোটিন আছে; ইহার এক 
ফোটাতে জীবননাশ ঘটিতে পারে । তাহা ছাড়া পিরিজিন, পিকোলিন, 
সলফিউরেটেড হাইড্রোজেন, কার্বন ভাযোক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড 
প্রভৃতি আছে । সেবনকারীদ্দিগের হাতে, ঠোঁটে যে দাগ হয, এই সকল 
বাম্প তাহার অন্যতম কারণ । 
রক্তের চাপ রোগে (91০০৭ 10999), হাদযন্ত্রেব রোগে (08018 
01802,968), বনুমুত্রে (018910969৪), রক্তত্রাবপ্রবণতায় (78170100)8179) 
তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তামাকের 
ব্যবহার যে ভাবে বুদ্ধি পাঁইতেছে, তাহাতে এই সকল বিষয় প্রচার করিতে 
যাওয়া “অরণ্যে রোদন” মাত্র । 
পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকীবাঁসী সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সিগারেট 
াকরকুট সেবী দগ্ধ করিয়া থাকে ) গড়ে জন-প্রতি বৎসরে ১,০৪৫টি 
ভাঁগে পড়ে ; ওজনে ৭১৩ পাউও । গ্রেট ব্রিটেনে 
৯৪৬টি মাত্র ওজন ৩৭৮ পাউণ্ড। বেলজিয়মে ৭০৫, নেদারল্যাণ্ডে ৬৭৭, 


২২০ ভারতের পণ্য 


জার্ীণীতে ৪:২৭, কানাডায় ৩৯৫, ফ্রান্সে ২'৭১ ব্রহ্মদেশে ৬৪ 
পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষে ২৯ পাঁউণ্ড করিয়া বৎসরে জনপ্রতি 
তামাক লাগে। 


পরিশিঃ__তামাক 


€ক) 
জমি, ফলন ও প্রতি প্রদেশের অংশ 

মোট জমি  ১২,৮৮*০০ একর 
বৃটিশ ভারত ১১১৪৭১০০০ 9 ৮৯:১% 
করদ রাজ্য ১৪১১০০০ 9) ১০-৯০% 

মোট ফলন ৫১১১,০০* টন 
বুটিশ ভারত ৪১৮২১০০৩ ১১ ৯৪'৪% 
করদ রাজ্য ২৯১০০ ১, ৫'৪% 


হাজার শতকর! হাজার শতকরা 
ব্রিটিশ ভারত একর অংশ টন অংশ 
বাল 


৩১৩ ২৪৩ ১৩০ ২৫৪ 
মদ্র ২৯৪ ২২৮ ১২৫ ২৪৪ 
যুক্তপ্রদেশ ৮৮ ৬'৯ ৬৩ ১২৩ 
বিহার ১২৫ ৯*৭ ৫২ ১৬১ 
বোম্বাই ১৭০ ১৩২ ৪৪ ৮৬ 
পঞ্চনদ ৭১ ৫৫ ২৯ ৫৬ 
উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ২৬ ২০১ ১৬ ৩১ 
উড়িস্ব। ৩০ +২৩ ১১ ২"১ 


আসাম ১২ -- ৬ ১১ 


মধ্যপ্রদেশ ও বেরার 
সিন্ধু 


করদ রাজ্য 
হায়দরাবাদ 
বরদা 

মহীশুর 
খয়েরপুর 


পরিশিষ্ট_তামাক 


হাজার শতকর! 
অংশ 


একর 
১২ 
€ 


৬৩ 
৫৩ 
৪ 


৫) 


৪৮ 
৪১ 
২০ 


হাজার শতকর। 
টন 
৪ 
ক 


২২১ 


ংশ 


পৃথিবীর চাব, প্রতি দেশের ফলন ও প্রত্যেকের অংশ 
মোট ফলন-_২৭১০০১০০০ টন 


আমেরিকা 
টীন 
ভারতবর্ষ 
রুশ গণতন্ত্র 
ব্রেজিল 
জাপান 
গ্রীস 

তুরস্ক 
নেদারল্যাও্ড 
ব্রহ্ম 


ক্রাম্ 


1 [70006719] (8০01107010 (50007910166 কর্তৃক রক্ষিত হিসাব । 
*1.52005 01 [20025 প্রদত্ত অন্ক হইতে সামান্য পার্থক্য আছে। 


হাজার একর (1) 
১৭১৩২ 
১৩১৪৫ 

১২১৮ 
৫১০৩ 
২১৬৯ 

৮৫ 
২১২৬ 
১:৮৫ 
() 

৯৪৯ 


হাজার টন 
৬১৫৪ 
৬১২৭ 
৫১১১ 
২১৭৩ 
৯২ 
৬৪ 
৬৩৩ 
৬২ 
৫৩ 
৪৩ 


৩৩৬ 





শতকরা অংশ 
২৪৯ 
২৩১ 
১৫১ 
৬০৩ 
৩৩ 
২৩ 
২৩ 
২২ 
১৪ 
১৭ 


১৩ 





১৬ 


(অনুক্থত) 


কানাডা 
কিউব! 
ফিলিপাইন 
বুলগেরিয়া 
কোরিয়। 


ভারতের পণ্য 


হাজার একর হাজার টন 
৬৫ ৩ 
১৪২২ ৩২ 
১০৮৩ ৩১৮ 
১১৩ ১ ৩১ 
২৬ 


ইটালী, পোল্যাণ্ড গঙ্গাডিয়া, জান্মাণী ইত্যাদি। 


রপ্তানী__ভামীক-সংস্কত ও অসংস্কত 


১৮৪৯-৫০ 
১৮৫৪-৫ ৫ 
১৮৫ ৯-৬৩ 
১৮৬৪-৬৫ 
১৮৬৯-৭ ০ 
১৮৭৪-৭৫ 
১৮৭ ৯-৮৩ 
১০৮৮৪-৮৫ 
১৮৮ ৯-৯ ০ 
১৮৯৪-৯৫ 
৯৮৪৯১-৩ ৩ 
১৯০ ০-০১ 
১৯০৪-০৫ 
১৯০৪৯-১৩ 
১৯১৪-১৫ 





€গ) 


হাঁজার পাউওড * 


১১০৫১৮৭ 
৯১৩০৯ 
৬৫১৮২ 

১১৩৩১৮৩ 
১১২২১২৫ 
১ এ ১৮৭ 


স্প শা শী শশী লম্প শশা শি 


শতকরা অংশ 
১*১ 
১১ 
১১ 
5 
৯) 


হাঁজার টাকা 

৫১৫৭ 

৩১১৩ 

৫১৫০ 
১২৩০ 

৯১১৪ 
৩৪১৯৪ 
১৩১১৩ 
১৫১১৩ 
১১১১৫ 
১৭১১২ 
১৮১১৮ 
১৫৪১৯ 
২০১৮১ 
২৫১৫৮ 
৩৬.৮০ 


* ১৮৯১-৯২ সালের পূর্ব তামাকের পরিমাণের স্বতস্ন হিসাব রাখা হইত না 


পরিশিষ্ট _-তামাক ২২৩ 


(অনুস্যত) 

হাজার পাউণ্ড হাজার টাক 
১৯১৯-২৩ ৩১০৮)৭৭ তত, ৯২১৬২ 
১৯২৪-২৫ ৪১৪ ১১৪০ ১১২৫১০৪ 
১৯২৯-৩০ ২১৭০১৬৯ ১১০৬১৪২ 
১৯৩০-৩১ ২১৯০১৪৯৩ ১১০ ৩৬৫ 
১৯৩৪-৩৫ ২৭৩৭৭ ৮১১৯৩ 
১৯৩৬-৩৭ ২৯৩১০ ৪ ৯২১৫১ 
১৯৩৭-৩৮ ৫)২০)৮২ ১১৯৯)৬১ 
১৯৩৮-৩৯ ৬১৫১১৪৩ ২১৭৫)৬৩ 

€ গ-৯) 

রপ্তানী--কীচা তামাক 

হাজার পাউণ্ড হাজার টাকা 
১৯৩৬-৩৭ ২:৮৫)২৬ ৮৭১৭৬ 
১৯৩৭-৩৮ ৪১২৪১৬০ ১১১৭১৬২ 
১৯৩৮-৩৯ ৬০১১৪৩ ২০১৮৭ 

€ গ-২) 

রপ্তানী সংস্কৃত তামাক (সিগার, সিগারেট প্রভৃতি) 

হাজার পাউগড হাজার টাকা 
১৪৯৩৬-৩৭ ৭৭৪) ৪১৭৩ 
১৯৩৭-৩৮ ৯৬১২২ ৮১১৯৯ 
১৯৩৮-৩৯ ৫০১৩০ ৭8১৭ 


সিগারেট রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বন্ধ বিচ্ছেদের জন্য ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সালে হঠাৎ 


২২৪ ভারতের পণ্য 


(ঘ) 
( ১৯৩৮-৩৯) 
রপ্তানী_অসংস্কভ কৌচা) তামাকের বিক্রেতা 
ও তাহার অংশ 
হাজার পাউণ্ড হাজার টাক! টাকার শতকরা অংশ 
মদ্র ৪১৩৯১২৭ ৯১৭২১৩৮ ৮৫৮ 
বাঙ্গল। ১১২৪১৭৬ ১৮১৭৫ ৯৩ 
বোম্বাই ৩৭১৩৩ ৯১৭৩ ৪ *৭ 
সিন্ধু ৬ ৭ *১ 
(উড) 
( ১৯৩৮-৩৯ ) 
রপ্তানী-_অসংস্কত (কাচা) তামাকের ক্রেতা ও 
তাহার অংশ 


মোট-_-২১০০১৮৭১০৯৪ 


হাজার পাউণ্ড হাজার টাকা টাকার শতকরা অংশ 


ব্রিটেন ৩১৭৫১৫০ ১১৫৫১৭১ ৭৭"৫ 
ব্রহ্গ ১১০৮১৯১ ১৩১৯৭ ৬৯ 
এডেন প্রভৃতি ৩৪১৩৮ ৯১০১ ৪"৫ 
মালয় (যুক্ত) ৮১৮৬ ২১৫২ ১২ 
জাপান ১০১৫৫ ১১২৯ 'ঙ 
নেদারলও ৩১৯২ ৬৩ উড 


অপরাপর ৫৯১৩০ ১৭১৭৫ ৮৮ 


পরিশিষ্ট_-তামাক ২২৫ 


€চ৮) 
রগ্ডানী-_সংস্কৃত তামাকের বিক্রেতা ও তাহার অংশ 
(১৯৩৮-৩৯ ) 
হাজার পাউণ্ড হাজার টাকা টাকার শতকরা অংশ 
বালা ২৩১৩৯ ৪৪১২২ ৫৯"১ 
মড্র ১৯১৬২ ৩০১১২ ৪৩০২ 
বোম্বাই ৮৯ ৩৮ ৫ 
সিন্ধু ১০ ৪ -- 
€(ছ) 
রগানী-সংস্কভ তামাকের ক্রেতা ও তাহার অংশ 
(১৯৩৮-৩৯ ) 
হাজার পাউণ্ড হাজার টাক! টাকার শতকরা অংশ 
বহ্ ৩৯১৮৩ ৬৯১৩৯ ৯২৮ 
সিংহল ৩১৮৮ ৩১২৪ ৪১৩ 
ইংলও ৪ ৬ "০৮ 
গ্রেটস্‌ সেটল্মেণ্টস্‌ প্রভৃতি 
€(জ) 
আমদানী- তামাক- সংস্কৃত ও অসংস্কৃত 
সাল হাজার পাঁউগ্ হাজার টাক 
১৮৭৬-৭৭ * রাহি ক ৯১৫৭ 
১৮৮৬৮৭ ৪৯১৫৩ 
১৮১৯৬-৯৭ ৮০০ ২১১৭৬ চর ২৬১৩৭ 
১৯০৭-০৮ পাড়ে ৬৩১৬০ ঠা ৮৪১৩৭ 
১৯১৫-১৬ টির ২৪১৩৭ ওড৩ও ৮০১১৫ 
১৯১৬-১৭ ত- ৩৩১৭৮ ৮ ১১২৫১১৩ 
১৯১৮-১৯ হর ৫৩,১৮৩ যার ২১১৪১৬১ 


৫ 


২২৬ ভারতের পণ্য 


(অনুস্থত) 
সাল হাজার পাউগ হাজার টাকা 
১৯২০-২১ 2 ৭৬১৩৯ ৮০ ২১৯৫১৯১ 
১৯২৫-২৬ ৮০, ৮৬১৭১ ** ২১১৩১৩৫ 
১৯২৬-২৭ ৮০৭ ১১০২১০৫ ৮০ ২,৫৬১১১ 
১৪৯২ ৭স্ঘ৮ ৪৩৩ ০৯১৭ ৮৩ ৪৬৪ ২১৯১১৩২ 
১৯৩৩-৩১ ৭৭ ৪৯১৩০ ৯০০ ১১৫১১১৬ 
১৯৩৩-৩৪ হী ৪৮১৯৫ ৮৯৯ ৭২১১৫ 
১৯৩৬-৩৭ ৮০, ৪৩১০৭ নি ৮০১৮৩ 
১৯৩৭-৩৮ এ ৭৮১৮৯ ৮০০ ৮৫১৪৮ 
১৯৬৩৮-৩৯ ৯5 ৭৮১৮৮ 5০ ১১০ ৪১৫৫ 
আমদানী_-কীচ! তামাক 
(১৯৩৭-৩৮ ) 
সাল হাজার পাঁউগু হাঁজার টাকা 
১৮৯৩৬-৬৩৭ ৬৩৩ ৩৮০৮৩ ৪ ৪৪,১৭৭ 
১৯৩৭-৩৮ ৮০, ৬৫১৯৮ রঃ ৪৪১৭৯ 
১৯৩৭-৩৯ *,, ৬৩১৭১ ৮, ৫৮১০১ 
€(ঞ) 
আমদানী-_কীচা ভামাক- বিক্রেতার নাম ও অংশ 
( ১৯৩৭-৩৮ ) 
মোট-_৪৪১৭৮,৫৩* টাকা! 
টাকা শতকরা অংশ 
আমেরিকা **. ৪ ০১৮৫১৭০২ 2 ৯১*২ 
অঙ্গ ৪৪৬ ৩১৩৮৯০৯৫৮ ৪৪৬ ৭৪ 
নেদারল্যাও্ড *** « ৪১১৪০৭ ০*৪ 


অপর্াণপর টা ০৪ 2 ৬৫ 


পরিশিষ্ট__তামাক ২২৭ 


(ট) 
আমদানী--অসংস্কত (্কীচা) তামাক- ক্রেতার নাম ও অংশ 


( ১৯৩৭-৩৮ ) 
টাকা শতকরা অংশ 
বাঙ্গলা **- ২৯,৬৫)১৮৯৪ ৮০, ৬৬'২ 
মদ্র তত ১১৪১৫৭১৩৭৯৫ ৮ ৩২৩ 
সিন্ধু তত ৪০১১১৪৯ রনি "৯ 
বোম্বাই ০০ ১৫১১২২ ০ "৫ 


(ঠ) 
আমদানী-_সংস্কত ভামাক €(সিগীরেট, জিগার ) প্রভৃতি 


সাল হাজার পাউগ হাজার টাকা 
১৯৩৬-৩৭ রর ১০১২৪ ৮০০ ৩৬১০৬ 
১৯৩৭-৩৮ ৮৬০ ১২১৯২ 5৫০ ৪০১৭০ 
১৯৩৮-৩৯ *** ১৫১১৭ ৪০ ৪৬১৫৪ 
(ড) 
আমদানী সিগার- বিক্রেতার নাম ও অংশ 
( ১৯৩৭-৩৮ ) 
মোট--১১৯৭,০৫৮ টাকা 
টাকা শতকরা অংশ 
বচ্থ। ০ ১১২৮১৪৩ 4 ১৩৪৭ 
ফিলিপাইন *.. ৩২৬২৪. ৮ ১৬৩ 
আমেরিকা 5৬০ ৬১৬০৪ ৪৪৩ ৩৪ 


অপরাপর ৬৬ শপ ৪৪৩ স্জ 


২২৮ ভারতের পণ্য 
(5) 


আমদানী সিগার-_ক্রেতার নাম ও অংশ 
(১৯৩৭-৩৮) 
টাকা শতকর। অংশ 
বাল! ১১২১১০৬১৪৫১ টা চট 


বোঁন্ধাই ও ৭২১১৫৭ ৯৬৩ ৩৭০ 
সিন্ধু ০৩৬ ১৪১৯৯০ ১০৪ ৮৩ 


€৭) 
আমদানী-_জিগীরেট 

সাল হাজার পাউও হাজার টাকা 
১৯৩০-০৯ টা ১১৬৫ ০০৪ ১৭১০৪ 
৬১৯০৩-৬৭ ৪৬৩ ২৯১১৩ ৬৪ ৪ ৪৫১৯৭ 
১৯১৬-১৭ *" ২৪৯০১ ১ ১১০৩১১০ 
১৯২৬-২৭ উরি ৪১১৭৫ ০ ১১৯৪১৬১ 
১৯২৭-২৮ ৮০. ৫৫১৯৬ ৮০, ২১৩৯১৯৬ 
১৪৯১৩৩-৩)১ ৪৪৩ ৩০১৬০ ৪৩৪ ১১২২১৪৮ 
৬৪১৩ ১-৩২৭ সা ১৪১৩৬ ৪৬০ ৫২১৭৮ 
১৯৩২-৩২ টিন ৮১৩২ 5৯৯ ২৮১৯৫ 
৬৯৩৩-৩৪ চা ৫১৯৩ ৪৪ ২ ১৯১১০ ৭ 

( এখন হইতে আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ) 

সাল হাঁজার পাউগ্ হাজার টাক! 
১৯৩৪-৩৫ *** ৬১৫ *** ২২১২১ 
১৯৩৫-৩৬ ৮০, ৮১৩১ ৫ ২৮১১০ 
১৯৩৭-৩৭ চিত ৯১১৯ 85 ৩১১৬০ 
১৯৬৩৭-৩৮ 55৩ ১৯৩ 455 ৩৪১৩৭ 


১৯৩৮-৩৯ ৩৪ ১২১৯৮ ৪৪৪ ৪০১২৭ 


পরিশিষ্ট__তামাক ২২৯ 


(ত) 
আমদ্ানী-_সিগীরেট- বিক্রেভার নামও অংশ 


(১৯৩৭-৩৮) 
মোট--৩৪,৩৬১৯৪৫ টাঁকা 
টাকা শতকরা অংশ 

ব্রিটেন হই ৩২১৫৯১৯৭৮ ৬৬৩ ১৯৫৮ 
আমেরিকা ৫ »১০ ৯৪৬৬২ ৪৩৪ ৩১ 
ব্রহ্ম ০ ১৬৮৭৯ ১০৪ ৮৫ 

মি চা ২ 
অপরাপর ৮০০ 


(থ) 
আমদানী-_দিগীরেট_ ক্রেভার নাম ও অংশ 


( ১৯৩৭-৩৮ ) 
টাকা শতকর। অংশ 
বাঙ্গলা কু ১৬১১৮১২৩৮ রি হি 
বোম্বাই টি ১৪১৬৯১৩১৯১১ 58 ৪২৭ 
সিন্ধু টি ২১১২১১৫৩ ৬১ 


গ্প্র 5০০ ১১,৩৭২৪৩ ৪*০ 


রবার (71018 701)967) 


সভ্য জগতে নানারূপ পণ্যের মধ্যে রবার যে-প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, 
সে হিসাবে ইহার পরিচয় অতি আধুনিক বলিয়৷ মনে করা যাইতে পাঁরে। 
কিন্তু শিল্পে, বাণিজ্যে এবং ব্যাপক ব্যবহারে অন্ঠান্ত বহু পণ্যের মধ্যে 
ইহার স্থান এখন অনেক উপরে। 

দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট জঙ্গলে প্রচুর রবার গাছ দেখিতে পাওয়া 
যায়। রবার ইউরোপে আসিয়া পৌছিবার বহু পূর্ধ্ে পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ এবং মেক্সিকে৷ প্রদেশ পর্যযটণকারীগণ 
ইহা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন। 
তাহার! লক্ষ্য করেন, কোনও বৃক্ষের স্থিতিস্থাপক আঠা হইতে প্রস্তত 
বল লইয়া স্থানীয় লোকে খেল! করিতেছে । ১৪৯৪ খুষ্টাবে আমেরিকায় 
ঘিতীয় অভিযানকালে কলম্বস এই গোলক বা বল দেখিতে পান। ফরাসী 
পর্য্যটক কন্দামিন ( 00)9165 71919 06 19 00000%1717)9 ) আমাজন 
নদ সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্ষীর করিতে গিয়া রবারের বিষয় অনেক কথা 
জানিতে পারেন এবং ১৭৩৬ খ্ুষ্টাবধে ইকোয়েডর প্রদেশের গ্যাপ্ডিস 
(40099) অঞ্চলে সংগৃহীত রবারেব নমুনা ফরাসী বৈজ্ঞানিকদিগের 
(498091039 96৪ 9919709৪ ) নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি লিখিয়। 
দেন যে কোনও এক জাতীয় বুক্ষত্বক চাচিয়া দিলে যে সাদা হুগ্ধের মত 
আঠা বাহির হয় তাহা দ্বারা লোকে মশাল প্রস্তত করে। তাহ! ছাড়া, 
বল্পাদিতে এ্র আঠা লাগাইয়া তাহারা উহাতে মোম লাগাইবার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করিয়া লয়; জুতা গ্রভৃতিতে লাগাঁইলে উহা সহজে ভিজিয়া যায় না 
এবং এ আঠা হইতে নানাবিধ তৈজসাদি প্রস্তত হয়। 

এই আঠাকে স্থানীয় লোকে কেছচু (98006000 ) বলে। তাহা 


ইউরোপ আগমন 


রবার ২৩১ 


হইতে (080801,080 ) নাম হুইয়াছে। পেন্দিলের দাগ উঠাইবার 
( হা) ) পক্ষে 08০00018000 বিশেষ উপযোগী মনে 
হওয়ায় ১৭৭৭ সালে প্রিষ্টলি (72688]5 ) উহাকে 

রবার (70009: ) আধ্যা দেন। 
এই সময় পর্য্যস্ত লোকে গাছের আঠার ব্যবহারই জানিত। কিন্ত 
অতদূর দেশ হইতে আসিবাঁর সময় আঠা জমিয়া কঠিন হইয়! যাওয়ায় 
রবারের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে বহু সময় লাগিয়া যায়। তখন লোকে 
অনুসন্ধান করিতে থাকে কি ভাবে রবারকে কাজে 
লাগান যায় । 71259009 এবং [707198877% 
ইহাতে বিশেষ মনঃসংযোগ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে এই আঠা অন্ত 
জাতীয় বৃক্ষ নির্ধ্যাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিপ্ন। পূর্বোক্তগুলি সাধারণ 
নুরাসার বা ম্পিরিটে (৪0108 ০1 অ10৩ ) দ্রব হইয়া! যায় কিন্তু কেহুচু 
সেইরূপ হয় না। সুতরাং ইহাকে কাজে লাগাইতে হইলে অন্ত কোনও 
পন্থা আবির করা প্রয়োজন। টাপিন তৈল এবং ইথার ( 010:) 
এই কার্যে বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু দ্রব হইলেও 
ইহ! রবারের মূল আঠার ন্যায় তরল হয না ব! পূর্বের তকার প্রাপ্ত 
হয় না। দ্রাবক দ্বারা গলিত শুষ্ক আঠা ্বচ্ছ এবং অপেক্ষাকৃত গাঢ় 
হইয়! থাকে । এত দূর অগ্রসর হওয়া সত্বেও তখনকার মত এই আবিষ্কার 
চাঁপা পড়িয়া! যায় । ১৭৯১ সালে পীল ( 9800716] 
7০৪] ) ইহ হইতে নান। প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তত 
করিবার জন্য সরকারের নিকট একচেটিয়! অনুমতি (086017) * চাঁন। 


* 50016112621] [0205000 2. 7600)00 0 76170611106 47205701001 “211 
1011505 0৫16200615 00000175 11061 200. 0০01161% 01001)55 51110 5006) 02061, 
৮০0০0, 2270 00061 17)020017,000165 2770 50105027065 0৮. 6 0810956 ০01 
1১510 07160 01) 17000 50065, 0005 200 00067 %621005 20002161 200 
(01706 0560 01) 211 00085101075 ৮/1১676 00577555 0 0০0৮6] 01160611105 ৮6৫ 
০: 710150015 102 06 25091160./, 


নামকরণ 


অনুসন্ধান 


শিল্পের সুত্রপাত 








৩২ ভারতের পণ্য 


তখন কাপড়ের উপর টাঁপিন তৈলে দ্রব-রবারের প্রলেপ দিয়া বা আদি 
তরল আঠা মাথাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হয়। এইরূপ বস্ত্রাদি বহুদিন 
পর্য্যস্ত আঠাল বা চটচটে থাকিত এবং ব্যবহারে বিরক্তি আসিত। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্গার বাষ্প (০0৪81 
%%৪ ) সহজ প্রাপ্য হয়। সাধারণ .গৃহন্থের রন্ধন এবং 
অন্তান্ত কার্ষ্ের জন্য বহু গ্যাস প্রস্তত হইতে থাকে । ইহাতে প্রচুর 
আলকাতর। ও দ্রব আমোনিয়া বা তরল আমোনিয়া ( 8100070018 
11006 ) নির্গত হয় এবং অব্যবহাধ্য বস্তরূপে কর্তৃপক্ষের বড়ই চিন্তার 
কারণ হইয় পড়ে | ম্যাকিনটস ( 0781198 1715010176091) ) পরীক্ষা 
দ্বারা বুঝিতে পারেন যে অঙ্গার-উত্ভৃত তৈল (০08%] 01] 0:7901)0)8 ) 
দ্বার! রবার দ্রব কর] সম্ভব। তথন তিনি এই জাতীয় বস্ত প্রস্তুত করিবার 
জন্য নূতন পেটেন্ট লন। 


তিনি একথানি বস্ত্রের উপর গলিত রবাঁর লাগাইয়া উপরে আর 
একথানি বস্ত্র যুক্ত করিয়া দিতেন । ইহাতে জল হইতে অনার্জতাশক্তি 
লাভ করিয়! এই বস্ত্র ( ৪67 070০69. ) নানা কার্ধ্যে ব্যবহৃত হইতে 
থাকে । এই সকলের মধ্যে বর্ধাতি ( ৪6০: 70:00:18 ) প্রধান এবং 
এই জাতীয় পোষাক ম্যাকিনটস্‌ নামে আজও পরিচিত । 

হানকক্‌ (111)00788 17 8%00900% ) এই সময় ম্যাকিনটসের সহিত 
যোগ দেন। তিনিও রবার হইতে নানারূপ দ্রব্যাদি বিশেষতঃ স্থিতি- 
স্বাপক (6189619 ) বন্ধনী জাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। 
ম্যাকিনটসের অনার্তাশক্তি সম্পন্ন রবার-লিপ্ত কাপড়ের সাহায্য পাইয়! 
তাহারা বছবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। ১৮৩৭ সালেই 
বালিশ, বায়ুপূর্ণ আসন, ভাসমান কেমিরবন্ধ প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং 
বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে । 


নৃতন আলো 
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হানককু আরও এক বিষয় বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। নিজের 
ইচ্ছা এবং প্রয়োজনমত মাঁপের রবার আমদানী করিতে ন! পারায় তাহার 
বড়ই অন্ুবিধা হইতেছিল। রবার পেষণ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করা সম্ভব কিনা পরীক্ষার মানসে নৃতন তিনি এক যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া 
তাহাতে পেষণ আরম্ভ করেন। দেখা গেল, রবার 
ভিন্ন ভিন্ন টুকরা না হইয়! গিয়া একটা পরম্পরসংযুক্ত 
আকৃতিধারণক্ষম কর্দমকোমল পদার্থে পরিণত হইল। তিনি লক্ষ্য করেন 
এ যন্ত্রের (10886108607 ) মধ্যে রবার পিষ্ট হইবার সময় থে তাপ 
দ্বতঃই উদ্ভূত হয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব। এপ পিষ্ট রবার পাওয়ায় 
নানাবিধ আকারের দ্রব্যাদি প্রস্তত কর! তীহার পক্ষে সম্ভব হইল। 
আরও একটা আকশ্মিক আবিষ্কার এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। 
পিওড রবার় দ্রব করিতে যে পরিমাণ দ্রাবক লাগে, পিষ্ট রবারে তাহার 
অর্ধেক পরিমাণ ও লাগে না।« এইরূপ গলিত রবার দ্বারা রবারের 
দ্রব্যাদি প্রস্তত এবং অন্ত দ্রব্যাদির সহিত রবারের সংযোগ সম্ভব হইয়া পড়ে। 
কিস্ত এই সকল দ্রব্যাদি বিশেষ আঠাল বা চট্চটে থাকিয়া যায় এবং 
তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে । আমেরিকায় 
গুডইয়ার (08198 0০00987) এবং ইংলপগ্ডে 
হাঁনকক্‌ কঠোর পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন এবং ১৮৩৮ 
সালে গুড ইয়ার এবং তাহার বন্ধু হেওয়ার্ড (15010901691 755 ঘ20) 
রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়! সুর্য তাপের সাহায্যে ( ৪8018781706) 
রবারের আঠাল ভাব দূর করিতে সমর্থ হন। ইহাতে রবারের গুপেরও 
কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় । পরে রবার এবং গন্ধকের সহিত ব্ম1)169 


পিষ্ট রবার 


রূপ পরিবণ্ন 


সরা) 501500100 7017195201065, 0015 15) “06 666০ 0 10850020010 15 
60 160006 016 5010001) 5150951 0£ 00061” 
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1680 ( সফেদ। ) মিলাইয়া তাপ দিতে তাহার! লক্ষ্য করেন যে উহা গলিত 
না হইয়া ক্রমশঃ কঠিনতর হয় এবং চামড়ার মত কোনও বস্ততে পরিণত 
হয়। এই সকল প্রক্রিয়া প্রথমে “পরিবর্তন” (6 0))8769” ) নামে 
চলিতে থাকে । পরে ব্রোকডন ( 717. 73:0019000 ) উচ্াকে ভলকান 
(গ্রীসীয় পুরাবৃত্বে অগ্নিদেবতা এবং দেবতাঁদিগের অস্ত্র বন্মাদি নির্দাত। 
"৫1০8 বলিয়া পরিচিত ) নাম হইতে “ভলক্যানিজেসন+ (দ1087018%- 
60০) নামকরণ করেন। ১৮৪৫ সালে ইংলগ্ডে এই প্রক্রিয়াকে পেটেন্ট 
করা হয়। 

মূলত: রবার একজাতীয় গাছের আঠা । যে সকল গাছ হইতে আঠা 
বাহির হইয়া জমিয়া যায় এবং পরে যাহাকে রবারের উদ্দেস্তে ব্যবহার করা 
ষাইতে পারে, তাহ! একই জাতীয় বৃক্ষ বলিয়া উল্লেখ 
করিলেও ইহাদের বনু বিভিন্নতা আছে । কোনও 
কোনওটি বিরাট মহীরুছু ; বিশেষত: আসাম প্রদেশের রবার গাছকে 
বটগাছ বলিয়া ভ্রম হয়। বটগাছেরই মত ইহার শাখা হইতে শিকড় বা 
ঝুরি নামিয়! মাটাতে পড়ে এবং কাণ্ডে পরিণত হয় । কতগুলি বৃহদাকার 
এবং বহু দীর্ঘ হইলেও তাহা হইতে এরূপ শিকড় নামে না । কতগুলি 
থর্ববাকৃতি, চার হইতে ছয় হাত দীর্ঘ হয় এবং কোনটিকে স্কুল ও দৃঢ় 
লতার আকারে দেখিতে পাওয়া! যায় । ইহারা পার্্স্থিত বৃক্ষের সাহায্য 
না পাইলে উপরদিকে উঠিতে পারে না। 

তীক্ষ ধার অস্ত্র দ্বারা গাছের ছাল বা ত্বক ঠাচিয়৷ দিলে ঘন দুধের 
মত আঠা নির্গত হইয়। থাকে । বটগাছের পাত। ব৷ ডাল ভাঙ্গিলে যেরূপ 
দুধ বাহির হয়, রবারের আঠার সহিত আকুতিগত 
ইহার কোনও প্রভেদ নাই। আঠা সংগ্রহ করিবার 
জন্ভ উপর হইতে অল্প পরিমাণে গাছের ছাল চাচিয়া ( €90087) দেওয়। 


পরিচয় 


মূল রবার 
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হয়। উপরের ত্বকের নীচেই যে অংশ অবস্থিত, তাহাতে এই আঠা 
থাকে । গভীরভাবে ক্ষত করিলে গাছ মরিয়া যায়? স্থৃতবাং যাহাতে ত্বক 
একেবারে উঠিয়া গির৷ কাণ্ডের কাষ্ঠাংশ বাহির ন! হয়, এদিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । সাধারণতঃ ছালের উপর ইংরাজি অক্ষর '্ব-এর 
মত করিয়া চাচে। ধাহারা আমাদের দেশে খেজুর গাছ হইতে রস 
সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ইহার ধারণা করা কষ্টকর 
নহে। তবে খেজুর গাছের কাণ্ড টাচিয়। দেয়, আর রবার গাছের ত্বকের 
উপরিভাগ মাত্র ব্যবহার করে। 

রবার গাছ ঠাচিয়া দিবার বিভিন্ন রূপ আছে। তাহার মধ্যে এই 
প্থাই প্রধানত: পালন কৰা হয়। কখন কখনও ছুই বা তিন হাত 

ব্যবধানে উপরে উপরে তিনটি বা ততোধিক ড্-দাগ 
করা হয় (17670910006 ) এবং সকল দাগ হইতে 

এক ধারায় রস পড়িবার জন্ত ইচাদের কোণ (8721 গুলি একটি 
নালীতে আনিয়! যুক্ত করা হয় এবং রস ধারণের জন্ত এই নালীর নীচে 
একটি পাত্র বসাইয়৷ দেয়। 

মুন্তিকা হইতে মাত্র ছুই তিন হাত উপরে এইরূপ ভাবে চাচিয়া দেয়। 
গাছগুলি চার হইতে ছয় বৎসরের হইলে কাজের উপযুক্ত হয়। থেজুর 
গাছের রস সংগ্রহ করিতে যেরূপ কঞ্চির নল দেওয়া হয়, এখানে অন্থরূপ 
ধাতব বা অন্ত ন্‌ল বৃক্ষের কর্তিত অংশের নীচের দিকে কোণে (50819) 
বসাইয়। দিলে তাহ! বাহিয়! রস উহার নিয়ে স্থাপিত পাত্রে পড়ে। 

প্রতিবারে বৃক্ষ ত্বক '*৪ ইঞ্চির অনধিক গভীর করিয়া কাঁটা হয়। 
সাধারণতঃ এক দিন বাদ দিয়া পরের দিন কাঁটা হয় এবং এই ভাবে 
২০ হইতে ২৫ দ্দিন াচিয়! দেওয়। হয় এবং বৃক্ষত্বক স্থুলত্বে এক ইঞ্চি 
পরিমাণ গভীর হুইয়। গেলে সেই স্থান ছাঁড়িয়। দেয়। এইরূপ কোণ 


রস সংগ্রহ 
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(্) করিয়া কাটিবার সময় বৃক্ষের মাত্র কতকাংশ বাছিয়! লয়, অর্থাৎ 
বৃক্ষের পরিধির সিকি বা অর্ধেক অংশ " ভাবে চাচিয়া অপর অংশ 
অকত্তিত অবস্থায় থাকিতে দেয়। পর বৎসর বিপরীত দিকের সেই 
অকত্তিত অংশে কাজ স্থর করে। 

ত্বক চাচিয়া দিবার পর দুই তিন ঘণ্টা রস ঝরিতে থাকে । স্থান ও 
বৃক্ষভেদে এই রসের পরিমাণের বহু তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ 
এক বৎসরে এক হইতে তিন পাউও রবার পাওয়! যায়; সিংহলে পচিশ 
পাউও পর্য্যস্ত পাওয়! গিয়াছে । 

টানি বল! হইয়াছে এই বস দেখিতে দুধের মত সাদা; ইহা ক্ষীরের 
মত ঘন অর্থাৎ বটের আঠাকে রবারের আঠা (1865) 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 
ইহাই যূল হইলেও, ইহার বহু অংশ বাদ দিলে তবে রবার পাওয়া যাঁয়। 

এই “ছুধে” আঠাল পদার্থ আমিষ জাতীয় বস্তব ([7:০602, ২% ), 
নিজ দ্রব্যাদি, কেউটন্ুক বা রবার (২৮ হুইতে ৩৬ ) এবং ৬০ হইতে 

৭০ ভাগ জলীয় অংশ থাকে | প্রধান এই কয়টা অংশের যে আবার 

ইতর বিশেষ আছে, তাহা! বলা হইয়াছে । বলা বাহুল্য এই ০৪০৮৮- 
011009ই প্রধান বসব এবং যে জাতীয় বুক্ষ হইতে ইহা! অধিক পাওয়া যায়, 
তাহাই অপেক্ষাকৃত বেশী আদরণীয় । 

রবার বলিতে আমরা গ্রধানতঃ যাহা! বুঝি, তাহা রমের বহুতর রূপাস্তর ; 
উহ্বার ঠিক পরবর্তী অবস্থা শুক্ষ 1266 নছে। রবাঁর এবং অন্থান্ 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে এক নূতন বস্ত প্রস্তত 
হয় তাহাই আমরা রবার বলিয়া জানি। রস বা 
আঠ৷ অবস্থায় রবার বেশীক্ষণ থাকে ন|; বামুর সংযোগে শু হইয়া উঠে। 
কয়েক জাতীয় রস এইভাবে শু্ষ'হইতে অনেক সময় জয়। সুতরাং 


বিশ্লেষণ 


রবার কি? 


রবার ২৩৭ 


ইহাকে প্রয়োজনমত জমাইবার (০0080196100 ) জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
দ্রব্যাদি যোগ করিয়া দেয়। তাহ! ছাড়। তাঁপ প্রয়োগদ্বারা রস গাঢ় করিয়া 
রবার পাওয়৷ যায়। রূপান্ত(রত বা রবারে পরিণত রসকে 90801101) 
এবং জলীয় অংশকে ৪৫070 বলে । আবাদ হইতে প্রাপ্ত ( 01976961920 
2010067) প্রায় সমত্ত রসই রাসায়নিক দ্রব্যাদি (268£906৪ ) 
সংযোগে ঘনীভূত করে। কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার যে 
একই 7882976 সকল বনের উপর সমান ক্রিয়া! গ্রকাঁশ করে ন!। 

জঙ্গলী বা প্যার! ( চ১81% ) রবার ( স্110 70109:) বহু পথ পার 
হইলে খামারে আসিয়া পৌছে। সেখানে তাহারা যতদূর সম্ভব জলীয় 
ভাগ দূর করিয়! একটী দণ্ড বা লাঠির অগ্রভাগে 
ঘনীভূত আঠা লাগাইয়া! ধোয়ার উপর ধরিয়া 
( ৪220110% ) ঘুরাইতে থাকে । শিখা অপেক্ষা ধূম যাহাতে বেণী হয় 
সেইরূপ ভাবে তাহারা আগুন জালাইয়া রাখে এবং ধোঁয়। যাহাতে 
একস্থান দিয়! বাহির হয়, তাহার জন্য ফাদল ( 01006] )-এর মত একটী 
পাত্র আগুনের কিছু উপরে স্থাপন করিয়া নল ভাগটা উপর দিকে দিলে 
ধোঁয়া একটী ধারায় বাহির হইতে থাকে। খানিকটা আঠা ঘন হইয়া 
লাঠির আগায় লাগিয়া গেলে তখন তাহার উপর আবার আঠা লাগায় 
এবং ধেয়ার উপর ধরে। এইভাবে প্রস্তত এক একটী পিও এক মণ 
পথ্যস্ত ওজনের দেখিক্টত পাওয়া ষায়। 

আবাদে (1)191768607,) রস সংগৃহীত হইলে থামার বা কারখানায় 
আনিবার পূর্বে ইহার গাড়ত্ব রোধ করিবার জন্য কতগুলি ভ্রব্যাদি 
(৪01-০080181168)* মিশ্রিত হয়। তাহা না! হইলে জঙ্গলের ভিতর 


আমাজনে রবার প্রস্তত 


* প্রধানত; 270007812, 5090100) 501007105) 10702101750, 59৫10 
0200177209১ ৪6০, | 


২৩৮ ভারতের পণ্য 
হইতে কারখানায় বা খামারে আনিতে উহা! ঘন হইয়া যায়। যথাস্থানে 
গাছরোধ . আসিয়া পৌছিলে তখন ঘন করিবার জন্য ইহাতে যে 
সকল দ্রব্যাদি মিশ্রিত হয়, তাহার মধ্যে এ্যাসেটিক 
গ্যাসিভ (89619 ৪০19) প্রধান । প্রতি ১০ ভাগ রসে *'৩% গ্যামিড 
দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়) তখন ঘনীভূত আঠা পাত্রের তলদেশে পড়িয়া 
যায় এবং জল উপরে উঠে। এই ঘনীঘ্ৃত রবার লইয়া জগতের বাজারে 
নাঁনা থেলা চলিতেছে । 
প্রধানতঃ রবারকে এই সময় ক্রেপ (০:609) এবং ধুত্রন্বারা শু 
চাদর (80:0%99 ৪1,৪66)» এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বহু 
পরিমাণ আঠা (180) পাত্রে রাখিয়া রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি প্রয়োগ ছারা (599610 9910) জমায়) 
বাই-সলফাইট অফ সোডা (১1801819 ০£ ৪০8) যুক্ত জল 
দ্বারা! ধুইয়া৷ ফেলে। তাহার পর ক্রেপ কাঁপড়ের (অসমতল) আকুতি 
বিশিষ্ট করিবার জন্ত এক যস্ত্রের মধ্যে চাপ দিয়া সছিদ্র চামড়ার 
আকারে পরিবর্তিত করে। ইহা জুতার তলা (৪০1৪) হিসাবে বু 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
অপর জাতীয় রবার (৪2)090 81798) প্রভৃতি করিবার জন্ত 
মোটামুটা একই পন্থা অবলম্বন কর! হয়। কিন্তু হই! পরিষ্কার বা! বর্ণহীন 
করিবার জন্য কোনও রাসায়নিক দ্রব্যাদি (01811100866 ০£ ৪০909) 
দেওয়। হয় না। রবার জমাট বাধিয়। তথন তাহাকে 


যঙ্্রের মধ্যে চাপ দিয়া চাদর (৪106০) প্রস্তুত কর! 
হয়। যস্ত্রের মধ্য দিয়া চালিত করিবার সময় ইহার গানে এমনভাবে 
নানারূপ ছাপ করিয়া দেয় যাহাতে একথানির উপরে আর একথানি 
চাদর রাখিলে উহা! পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লাগিয়া না যায়। এই 


“ক্রেপ' 


রবার ২৩৯ 


চাঁদরগুলি ৮ হইতে ১* দিন পথ্যন্ত ধেঁায়! পূর্ণ ঘরে (800019 10086) 
রাখিবার পর ব্যবহারের উপযোগী হয়। 

জগতে কীচ! ব! শুষ্ক বরার মাত্র কয়েকটা দেশ হইতে পাওয়া বায়। 
এক কালে দক্ষিণ আমেরিকায় বেজিলের মধ্যে আমাজন 
নদের তীরভূমি কাচা রবাঁর পাইবার পক্ষে প্রধান স্থান 
ছিল। ১৮০৬ সালে ব্রেজিল হইতে ১ লক্ষ ৩১ হাজার জোড়া ভুতা এবং 
অন্তান্ত রকমে ব্যবহৃত ১ লক্ষ ৪২ হাজার পাউও রবার রপ্তানী হয়। ইহ 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৫৩ সালে ২ হাজার ২ শত ৫০ টনে পৌছে। কিন্তু পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানে রবারের আবাঁদ হওয়ায় ব্রেজিলের সে আদর নষ্ট হইয়। যাঁয়। 
এই প্রসঙ্গে উইকহ্যাম (317 176705 ভ10ছ0780)এর নাম করা 
প্রয়োজন। ব্রেজিল হুইতে বীজ ব৷ চারা বাহিরে পাঠান সম্ভব ছিল না। 
“ব্রেজিলের দুষ্প্রাপ্য উত্ভিদাদি' (30179 2816 1)0680108] 81060105878) 
বিদেশে চালান যাইতেছে বলিয়। উইকহাম গোঁপনভাবে রবারের বীজ 
ইংলগ্ডে পাঠাইয! দেন । ১৮৭৬ সালে কিউ বাঁগিচায় (6 018:0678) 
বীজ আসিয়! পৌছে এবং তাহা হইতে উৎপাদিত চারা! সিংহল, ব্রহ্ম, 
যবদ্ধীপ, সুমাত্রীতে প্রেরণ করা হয়। সিংহল হইতে ১৯০১ সালে 
সাড়ে তিন টন রবার প্রথম রপ্তানী হয়। ১৯০৭ সালে উহা! ৩৫৫ টন হয়। 
তখন মালয় দেশে রবারের আবাদ লইয়! পরীক্ষা চলিতেছে ; এবং ১৯০৫ 
সালে ইহ! সিংহলকে বহু পিছনে ফেলিয়৷ বায়। ওপন্দাজ অধিকৃত ভারত 
দ্বীপপুঞ্জগুলিতে ও রবার চাষ হয়; এবং ১৯২৭ সালে রবারের পরিমাণ 
মালয়ের সমান হইয়া যায়। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় (গ্যাপ্ডিস 
4009৪), মেক্সিকো, উত্তর আমাজন, ব্রেজিল, টাঙ্গানাইক1, আফ্রিকা ও 
পূর্ব দক্ষিণ এসিয়াঁয় মালয় স্থমাত্রা, যবদধীপ, বোণিয়ো, ফরাসী ইন্দোচীনের 
দক্ষিণাংশ, শ্যাম, সিংহল ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষে রবারের আবাদ হইয়াছে। 


উৎপতিস্থান 


২৪০ ভারতের পণ্য 


এই সকল দেশে নানা নামে রবার পাওয়া যায় এবং গুণানুসারে 
ইহাদের নান! প্রতেদ আছে। সকল প্রকার আবাদের মধ্যে (০9 
08811767818) বিশেষতঃ প্যারা (0978) প্রদেশের রবার গুণে সর্বাপেক্ষা 
ভাল। * বর্তমানে মালয় প্রভৃতি দেশে প্যারা রবার জন্মানো সম্ভব 
হইয়াছ ; তবে দেশ ও জলবায়ু ভেদ্দে কয়েক প্রকার রবার জন্মে তাহার 
মধ্যে হেভিয়া (136৬9) প্রধান; অপরগুপির অংশ নামমান্র। 
পৃথিবীতে কত পরিমীণ রবার উৎপন্ন হয়, তাহার মোটামুটী একটা 
পৃথিবীতে উৎপন্ন হিসাব রাখা হয়; কিন্তু রবার উৎপাদনকারী প্রতি 
রবারের পরিমাণ দেশ হইতে কতপরিমাণ রবার প্রতিবৎসর রপ্তানী হয়, 
সেই হিসাব হইতেই মোট উৎপন্ন রবারের হিসাব ধর! 
হয়। ববার রঞ্টানীতে ইংরাজ অধিকৃত মালয় প্রথম স্থান অধিকার করে । 
১৯৩৮ সালে সকল দেশ হইতে ৯ লক্ষ ২০ হাজার টন রবাঁর রপ্তানী হয়। 
তন্মধ্যে এক! মালয়ের অংশ ৩লক্ষ ৮* হাজার টন, পরেই ওলন্দাজ 
অধিরুত ভারত ত্বীপপুঞ্জের স্থান। এ সকল দ্বীপ হইতে কিঞ্চিদিধিক 
৩ লক্ষ টন রবার রপ্তানী হইযাছিল; পৃথিবীতে যত একার জমি 
ব্যাপিয়া রবারের আবাদ আছে এবং সেই সকল আবাদে যত রবার জন্মে, 
তাহার যে আনুমানিক হিসাব পাওয়। বায় তাহ পরিশিষ্টে খ) রহিল। 
১৮৭৬ সালে সিংহলে যে চাঁরা আসিয়া পৌছে তাহা হইতে ক্রমে 
ভারতবর্ষে রবার চাঁষ ছড়ায়! পড়ে । ব্রক্ষে টেনেসরিম 
তীরভাগে এবং মদ্রে পশ্চিমঘাটের নিয়দেশে মাঙ্গালোর 
হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পধ্যস্ত মালবার প্রদেশে, মালয় দেশের ন্যায় 


শিপ পিপি শশী টিটি 


ভারতের আবাদ 








সপ পাপী পাপে সাপ আপ সা 


ক. কয়েকটা বিশেষ জাতীয় রবার ও তাহাদের উৎপাদনকারী দেশের নাম নিয়ে দেওয়া 


3. িবািহি ( £৮02202 0210005 টিন 72521202525 025 ///06,. 
116১1০0--0%02/6) 025/7100, 201102742-272917%20) 2207512) £2744- 
1175, 1059505110 8512771250652/25/260, 0/722044, 


রবার ২৪১ 


বারিপাত, আর্জরতা ও তাপ পাওয়া যায়। সৃতরাং এ সকল দেশে 
যে প্রচুর রবার জন্মে, তাহা বল বাছল্য । ভারতের আরও 
দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে দিংহলের অনুরূপ জলবায়ু বর্তমান। মদ্রের 
সালেম জেলায় সেতারয় পর্বতমালার ঢালু প্রদেশ ও ববার আবাদের 
একটা প্রধান স্থান। মদ্র বাদে ব্রিটিশ প্রদেশগুলির মধ্যে কুর্গ এবং 
করদরাজ্য হিসাবে ত্রিবাস্কুরঃ মহীশূর ও কোচিন প্রদেশে রবারের আবাদ 
আছে। ভারতের মধ্যে ত্রিবাস্কুরের স্থান প্রধান। মেনকোটা ও 
মুন্দাকায়ম জেলার রাণী নামক উপত্যক! প্রদেশ ত্রিবাস্কুরকে এ সম্মান 
দান করে। পেরিয়ার নদীর তীরে আষ্টাকাড় আবাদ ১৯০২ সালে পত্বন 
হয় এবং উহাই ত্রিবাস্কুরের প্রথম আবাদ। 


ভারতবর্ষে ১৯৩৭ সালে সকল স্থান মিলিয়া মোট উৎপন্ন ৩ কোটা 
২২ লক্ষ ৬৬ হাঁজার পাউওড (শুক) রবারের মধ্যে এক ত্রিবান্কুরে আড়াই 
কোটী পাউগু, মদ্রে সাড়ে ৩৪ লক্ষ এবং কোচিনে ২৯ লক্ষ পাউগ্ড 
ববার জন্মে । স্থতরাং অন্ত স্থানে যে রবার উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ 
নিতান্ত কম, পরিশিষ্ট (গ্র)। যে রবারের পরিচয় এম্থানে দেওয়া হইল, 
তাহ! সমস্তই আবাদী রবার এবং প্রথম অবস্থায় কিউ গার্ডেন হইতে চার! 
সরবরাহ করা হইয়াছিল। তাহ! ছাড়াও ভারতবর্ষে আসাম প্রদেশে 
কোন্‌ আদ্দিকাল হইতে রবার গাছ জন্মিয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব 
দেওয়! সম্ভব নহে । আন্দাজ ১৭৯৮ সালে বক্সবর্গ (0802995) আসাম 
দেশে 18008 6188609 গাছ দেখিতে পান, এবং সে জাতীয় বৃক্ষ এখনও 
আসামে প্রচুর জন্মে। 

ভারতের রবার ব্যবসায় বিশেষ পুরাতন নহে। বিংশ শতাব্ীর 
প্রারস্তে ভারতের রবারের পরিচয় বাহিরে পৌছে এবং ১৯৯৩-৪ 
সালে রপ্তানী সুরু হয়। তখন ইহার পরিমাণ মাত্র ২ লক্ষ ১ হাজার 


১৩৬ 


২৪২ ভারতের পণ্য 


পাউও এবং মূল্য ৩ লক্ষ ৪৭ হাঁজার টাক! । এই রবার সম্ভবত: 
জজ ভারতের বাহির হইতে স্থলপথে আসামের মধ্য 
রপ্তানী দিয়া ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। দশ বৎসর 
বার্দে ১৯১৩-১৪ সালে ১৬ লক্ষ ৩৮ হাজার 
পাঁউও্, ৫৯ লক্ষ টাক! মূল্যে দীড়ায়। বপ্তানীর পরিমাণ হিসাবে 
১৯৩৫-৩৬ সাল, ৩ কোটী ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউও রবার (৮৮ লক্ষ 
৭১ হাজীর টাক) এবং মূল্য হিসাবে ১৯২৫-২৬ সাল ২ কোটী 
৯৪ লক্ষ ১* হাজার টাকা (২ কোটী ২৪ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড 
রবার) প্রধান। ১৯৩১-৩২ লালে জগতের বাজারে মন্দা পড়ায় এবং 
অন্ঠান্ত দেশের প্রতিযোগিতার জন্ত বগ্তানী হঠাৎ দারুণ পড়িয়! যায়। 
১৯৩০-৩১ সালেও ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ২৭ হাজার পাউণ্ড রবার, 
১ কোটী ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ 
সালে যথাক্রমে উহা! মাত্র ৬৯ লক্ষ ৪ হাক্জার পাঁউও ও ৮ লক্ষ 
৭৮ হাজার টাকাতে নামিয়া যায়। বর্তমানে (১৯৩৮-৩৯) ১ কোটা 
৭২ লক্ষ ৮ হাজার পাঁউও রবার, ৭১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকায় বিক্রীত 
হইয়াছে । পরিশিষ্টে (ঘ) বিশিষ্ট কয়েক বখসরের বপ্তানীর পরিমাণ ও 
মূল্য দেওয়া হইল। 
কাঁচা রবার রপ্তানীর সুরু হইতেই ইংরাজ আমাদের প্রধান ক্রেতা । 
বর্তমানে তাহার অংশ অর্ধেকেরও উপর । পরেই 
আমেরিকা ১৫৫৭, জার্মানী, সিংহল, ইটালী প্রভৃতি 
দেশও কিছু কিছু রবার লয় ; পরিশিষ্ট ($)। চেকোক্সোভাকিয়ার স্থান 
জান্মীণীর পরেই ছিল; বর্তমানে তান্কার কোনও ম্বাধীন অস্তিত্ব নাই। 
সম্প্রতি কিছু কিছু রবারজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হইতে আরম্ত হইয়াছে 
এবং কিছু বৃদ্ধিও পাইতেছে। তবে প্রধানতঃ ইহার! এদেশে প্রতিষ্িত 


র্বার ২৪৩ 


বিদেশীয়দের কারখানায় প্রস্তত মাল। বর্তমানে ইছার মূল্য কমবেশ 
৪ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে; পরিশিষ্ট (চ)। 

যাহাই ভারতবর্ষে আসে তাঁহার সমত্তই প্রস্তত ভ্রব্যাদি। বোধ 
হয় ১৮৭৬-৭৭ সালে প্রথম আমদানী সুরু হয়। তখন বিদেশী রবার ও 
রবারজাত দ্রব্যাদি মিলিয়া সওয়া এক লক্ষ টাকা 
(১১২৭,৭৫৯ টাকা) ছিল। পঁচিশ বৎসর বাদে 
(১৯২৪-২৫) ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা হয় এবং ১৯২৯-৩০ সালে ৩ কোটা 
৩৭ লক্ষ টাক। হইয়া চূড়ান্ত হইয়া ষায়। বর্তমানে কিছু হাঁস পাইয়াছে। 
তাহা হইলেও (১৯৩৮-৩৯) এখনও ১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা আছে; 
পরিশিষ্ট (ছ)। 

ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কাঁচ। রবাঁর আমদানীর স্বতন্ত্র হিসাব বাথ! 
প্রয়োজন হইয়াছে । এ বখসরও সাড়ে ১* ক্ষ টাকায় ৫২ লক্ষ পাউগ্ 
রবার আমিয়াছে। যাহাতে এই আমদানী বন্ধ হয় তাহার জন্ 
আন্দোলন চলিতেছে এবং আশা! কর! যায়, ভারতের বাজারে ব্রহ্ম দেশীয় 
রবারের সহিত আর প্রতিযোগিতা! করিতে হইবে না । 


ভারতের বাজারে ইংরাজই প্রধান বিক্রেতা! তাহার বিক্রীত মালের 
পরিমাণের সহিত আর কোনও দেশের তুলন! হয় না । 
জার্মশীণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশও মাল বিক্রয় 
করে, কিন্তু ইংরাজের অংশ যেখানে ১ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা (১৯৩৭-৩৮), 
সেখানে জান্দীণীর ২৫ ও আমেরিকার ২১ লক্ষ; পবিশিষ্ট (জ)। 

যে সকল মাল আসে, তাহার মধ্যে মোটর টায়ীর (63০) এর অংশই 
প্রধান। ১ কোটা ৪* লক্ষ টাকার মধ্যে (১৯৩৮-৩৪) 
উহার অংশ প্রায় ১ কোটী টাকা। তাহার পরই মোটর 
ডিউব এবং সাইক্রের টায়ার পড়ে। 


বাণিজা-- আমদানী 


বিক্রেতা 


আমদানীর পরিচয় 


২৪৪ ভারতের পণ্য 


পূর্বের বল! হইয়াছে, আমরা যে রবার ব্যবহার করি তাহা মূল রস ৷ 
আঠা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কিভাবে এই অবস্থা প্রাণ্ড হওয়া যায় 
তাহারও কিছু পরিচয় দেওয়া হুইয়াছে। কিন্ত 
মানুষের জানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর 
আরও বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে । শুফ রবার পিষ্ট করিতে বহু 
অস্থবিধা ছিল এবং অনেক সময় নষ্ট হইত; সে কারণে তাহা কোমল 
করিবার জন্ত কতগুলি বস্ত (৪০£897928১ 1))58610189:5 বা কোমলক) 
মিলাইয়া লইলে প্রয়োজনমত ক্রুত কর্দমকোমল পদার্থে পরিণত করিতে 
স্থবিধা হয়। তাহার পর এই পদার্থকে পুনরায় যন্ত্রে চাপ দিয় 
(9819706711)6) চাদর (৪1১০9) প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার সময় হয়ত 
সমন্ত পদার্থ টা অতিশয় আঠাল বা কঠিন (০00১০ ০: 6০908) হইতে 
পারে। তখন ইহার সহিত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগে পুনরায় রবারে 
রূপান্তরিত পুরাতন পরিত্যক্ত রবার (1501810)90. 7000৪.) মিলাইয়। 
লইলে বহু পরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উভয়ের সম্মিলিত বস্তরতে যদ্দি 
কোনও গুণের অভাব থাকে, বা নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তত করিতে 
বিভিন্ন প্রকারে ব্যবহারোপযোগী তৈরারী রবার (810381)60 70০৮) 
প্রয়োজন হয়, তখন তাহাতে কতকগুলি “ভরণ” (81198) এবং 
মনোহারী বর্ণ করিবার জন্ত রঙ বা [)100)90% মিশাইতে হয়। এই সকল 
প্রক্রিয়া পালন করিবার পর তাপ ও গন্ধক যোগে রবার রূপাস্তারিত 
(01080189610) করিবার সময় আসে । 


সাধারণতঃ ইহাতে যে সময় লাগ উচিত বৈজ্ঞানিক বা ব্যবসায়ীর 
তাহাতে মন উঠে না। কাঁ্য সহজ করিধার জন্ত তখন কতগুলি “ভ্রতক” 
(89061675608) মিলাইয়া লইয়! মিলনের কাজে উৎসাহ (5০615৪6০) 
দেওয়া হয়। 


উন্নত প্রণালী 


রবার ২৪৫ 


এত যত্ব করিয়া! তৈয়ারী করা রবার ও সাধারণতঃ হাওয়া লাগিয়া 
নীপ্ব পবার্দক্য” (509108) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ রবার কঠিন এবং ভঙ্গুর হয়, 
স্থিতিস্থাপকতা! শক্তি নষ্ট হইয়া আকারে ক্ষুদ্র হইয়। যাঁয়, ইহার সম্প্রসারণ 
ও সন্কোচন শক্তি হাস পায়। ইহা রোধ করিবার জন্ত আবার কতগুলি 
দ্রব্যাদি (876-0538768) মিশাইয়া লওয়! হয। এই সকল অবস্থা পার 
হইলে তখন রবার নানারকম কাজের উপযোগী হয়। 
সকল কারখানায় একই পদ্ধতিতে রবারের সংস্কার সাধন করা হয় না 
এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি মিশ্রিত হইয়া থাকে। স্থতরাং এ স্থানে যে বিবরণ 
দেওয় হইল, তাহা সকল রবারের পক্ষে প্রযোজ্য নহে । তবে মোটামুটি 
এই পদ্ধতি পালিত হইয়। থাকে, এই পধ্যস্ত বল! ষাঁয়। 
রবারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া! লিখিবার কিছুই নাই। 
লোকের চক্ষে যত রকম রবারজাত দ্রব্যাদি আসিয়া 
উপস্থিত হয় তাহার সকলগুলি বিবৃত করিতে গেলে 
স্থান বঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। 
সংক্ষেপে রবারের পরিচয় দিলেও, তাহার পরিমীণ কম হইবে নাঃ 
তাহার উপর আজকাল রূপান্তরিত রবারের পরিবর্তে অনেক স্থলে রবারের 
আঠা (865) হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তত চলিতেছে, তাহারও বিবরণ দেওয়া! 
দরকার । 
বর্তমানে যত রবার পৃথিবীর সকল কারখানায় ব্যবহৃত হয়? (আন্দাজ 
১২ হইতে ১৫ লক্ষ উন) তাহার তিন ভাগের ছুই ভাগ কেবল মাত্র গাড়ীর 
চাঁকা, বিশেষতঃ চক্রের উপরের আবরণী (65) 
তৈয়ারী করিতে লাগিয়! যায়। আবাদ করিয়! রবার 
উৎপাঁদন করা সম্ভব ন! হইলে আজ পৃথিবীতে এত টায়ার তৈয়ারী হইত 
না এবং মোটটরযাঁন এত প্রসারলীভ করিতে পারিত না। ১৮৪৫ সালে 


ব্যবহার 


রথচক্র 


২৪৬ ভারতের পণ্য 


টমসন নামে এক ইংরাজ বাষুপূর্ণ চক্র (060018610 6576) নি্ীণের 
জন্ত একচেটিয়া! অনুমতি লীভ করেন। ১৮৮৮ সালে ডাক্তার ডন্লপ. 
উন্নত ধরণের চক্রাি নির্মীণ করিবার পূর্ববকাল পর্যন্ত টমসনের “চত্র”কে 
লোকে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ পৃথিবীতে কমবেশ 
৪ কোটী মোটরযান চলিতেছে এবং প্রায় সকলগুলিতেই রবারজাত চাকা 
প্রধানতঃ টায়ার এবং টিউবযুক্ত করা হইয়াছে । আমেরিকা! এ বিষয়ে 
সকলের অগ্রণী এবং রবার ব্যবহার কার্যেও আমেরিকার স্থান সর্ব 
প্রথম । গোধান প্রভৃতিতে বাযুপূর্ণ টায়ার চলিতেছে, স্থৃতরাং রবাঁরের 
প্রয়োজন আরও বেণী হইবে। 

ইহার পরই ববারের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে বিষম বিপদে 
পড়িতে হয়। লোকে সচরাচর রবারের এত প্রকার ব্যবহার দেখিতে পায়, 
যে তাহাদের পূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা করিলেও অনেকগুলি বাদ পড়িবার 
সম্ভাবন। । 

সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে রবারের খেলনা, পুতুল, বেলুন, চুষি, নল, 
জুতা, রবারের কাপড়, মেজে ও সিড়িতে পাতিবার “সতরঞ্চ” প্রভৃতি, 
আসন, মেঝ তৈয়ারীর টাইল বা টালি, প্যাড (78) বা নরম আতন্তরণ, 
বা়ুপূর্ণ নরম বিছান৷ ও বালিশ, সমন্তরণের সহায়তার জন্ত কোমর বন্ধনী 
(186০ 19168) প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। 

চিকিৎস] ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাজের জন্ত গরম সেক বা! স্বেদে দিবার 
জন্ত বোতল (.০$ 0০৮1০), তাঁপ প্রশমনের জন্ত বরফ দিবার থলে (2০৪ 
08), বন্ধনী (08008, 08005298) ৪0:88 810 9168) হাতের দস্তানা 
প্রভৃতি হুক্ম পাতল! দ্রব্যাদি (৫19598 :৪700 1)9619010 £০০৪) ) 
বাছ্বন্ত্র (0900 1091)08), গতি নিয়ন্ত্রণের জন্ত ব্রেক (0:85), সঙ্ঘর্য 
রোধক (0829:8) গ্রভৃতিও তৈয়ারী হইতেছে । 


রবার ২৪৭ 


বোতলের ছিপিঃ ৮৪]%6১ 88101 গাছের বন্ধনী (6:96 6288), 
রবারের স্থতা ( 0)09808 10 £87697৪, ৪০.) প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা 
কার্যে রবার লাগিতেছে। 


উন্নত ধরণের রাস্ত৷ নিশ্মীণে (9919970% 90700:96০ £0%08) বৃহদাকার 
চতুক্ষোণ পাথর-সিমেণ্টের টাই (৪180৪) পরে পরে ঢালাই করিয়া দেওয়া 
হইতেছে । যেখানে উহার পরম্পরে আসিয়। মিলিত হয়, গ্রীষ্মকালে 
রৌদ্র তাপে ঠাইগুলি বৃদ্ধি পাইলে এ সকল স্থান ফুলিয়! উঠিয়া রাস্তা নষ্ট 
করিয়া ফেলে । সেই কারণে বর্তমানে & সকল চাই একথাঁনি হইতে 
অপরখানি ছয় হইতে আট ইঞ্চি ফাক রাখিয়া পাতা হইতেছে, এবং এই 
সকল ফাকের মধ্যে আজকাল মাপ-সই কঠিন রবারের টুকরা দেওয়| 
হইতেছে । পৃথিবীর নানা অংশে রবারের কতপ্রকার ব্যবহার নিত্য 
আবিষ্কৃত হইতেছে তাহ! নির্ণয় করা কঠিন। 

রবার কঠিন করিয়া তাহা হইতে ভলক্যানাইট (৮8190877769), 
ইবনাইট (69০016) এবং কঠিন রবার (07810. 70109: গ্রস্তত হয়; 
এবং তাহ! হইতে নান! প্রকার অতি প্রযৌজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্থত হইয়া 
থাকে । এই সকল দ্রব্যাদি রাসায়নিক কারখানায় * ও বৈত্যুতিক যন্ত্র 
পাতিতে প্রভৃত পরিমাণে লাগিতেছে ।1 

রাসায়নিক কারখানায় কঠোর অল্লের ক্রিয়া! হইতে পাত্রাদির ক্ষয় 
রোধ করিবার উদ্দেশ্টে (8061-০0708$) রবার দ্বার। উহাদের অন্তর্ভাগে 
আবম্তরণ বা “অন্তর (1101006) দেওয়া হইয়। থাকে । রবারের বিছ্যুৎরোধক 

* 30110. 700705, 01065, 5000-000055, )5250110 0001655 ১ 00067 


11560. 60001717)61)05 7 17065 2100. 06%11916  0010188000705, 7 00067 00৬76৫ 
0010565675 ) 21511195101 06107556256, 01005০0৮6 ০100001)8, 

1 17)5019.06 01265712107) 515001081 10005009, ০16০071021 17550৮- 
[06105 200 201011217055 3 1327015 0£ 60015, 080101)8 11106, 01900 22য05, 
2155 ৪০০. ; 0010] 02851911106 91520001555 ৩০০, 


২৪৮ ভারতের পণ্য 


শক্তি থাকায়, বিছ্যৎ সহম্ধীয় কাজে নৈসর্গিক আঠা, গালা বা 
রাসায়নিক উপকরণ ভ্বারা প্রস্তুত (7১৪91166) দ্রব্যাদির পরিবর্তে 
ভলক্যানাইট প্রচুর ব্যবহৃত হইয়াছে । শিশি বোতলের মুখ (6০08), আলো 
পাথার সুইচ, ব্যাটারীর পাত্রাদি, বুস্‌ (99৪1) বা চক্রদণ্ড ঘুরিবার জন্ 
ছিদ্রের অন্তর্ভাগ, বেয়ারিং (99806) বা! ঘুর্ণনের স্থৃবিধার জন্ত ব্যবহৃত 
ধাতব গোলকের (98118) আধার এবং অন্তান্ বহুবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
তৈয়ারী হইতেছে এবং আরও কত প্রকার হওয়া সম্ভব, তাহার কোনও 
ধারণা করা যায় না। 


বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল রবারের 'আঠা হইতে 
অর্থাৎ ইহাকে নানারূপে রূপান্তরিত না! করিয়াও, বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তত 
হইতেছে । এমন দিন আসা অসম্ভব নহে, বখন 
রবারের নির্ধ্যাস হইতেই সাক্ষাত্রূপে সমস্ত রবারজাত 
দ্রব্যাদি প্রস্তৃত হইবে । 


বর্তমানে কোনও ছণাচ (£9700678) রবারের নিধ্যাসে ডুবাইয়া এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এ নির্যাস ছশাচের উপর জমাইয়! (১) সুক্ম পাতলা দস্তানা, 
বেলুন, স্নানের টুপি; জুতা, অঙ্গুলির আবরণী (906৪), সিগারেটের মশলা 
ধারণের থলিয়া (1)0001168) প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে । নির্যাস জমিয়া 
যাওয়ার পূর্তেই রবারকে স্থায়ী এবং কঠিন (৮1109018861007) করিবার 
জ্তন্ত গন্ধাক প্রভৃতি সংযোগের ব্যবস্থা! কর! যায়। 

কথনও কখনও বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া রবার রসের (1866) 
জলভাগ বাঁম্পীভবণ (9581)07861017) দ্বারা দূর করিয়া ৮০৮০০ প্রস্ত্ত 
করিয়া তাহা দ্বারা এই “নিমজ্জন। প্রথায় প্প্রস্তত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইয়া 
থাকে । 


(১) 18100880006 01 0101১ £০০৫5 00) 1505. 


নর্ধযাসের বাবহাব 


রবার ২৪৯ 


বিদ্যুৎ শক্কিদ্বার! ধাতব পাত্রীদিতে যেরূপ রূপা, সোনা, নিকেল, 
প্রভৃতি জমাইবার (019617.6) উপাঁয় উদ্ভাবিত হুইয়। সামান্য ব্যয়েও 
মূল্যবান ধাতব পাত্রাদির রূপ দেওয়া যায়, আজকাল 
সেই অবস্থায় পাত্রাদির গাত্রে রবার জমাইবার 
(61906:0-99100816102) ব্যবস্থা হইয়াছে । তাহা ছাড়া রবারের বিশেষ 
বিশেষ গুণের সুযোগ লইয়া এই উপায়ে পাত্রাদির গাত্রে জমানো রবার 
উঠাইয়া লইয়! ভিন্ন বা হ্বতস্ত্র পান্র হিসাবে ব্যবহার করা চলিতেছে । 

জিনিষপত্র রাখিবার তাক্‌ (80), ঝুড়ি, চাঁলনী, এবং তার ও 
হাক্ছ! ধাতব পাত্রের উপর এই ভাবে রবারের “কলাই” করিয়া ব্যবহার 
খুব প্রচলিত হইয় উঠিয়াছে। 

রবার নিধ্যাস লাগাইয়া বন্ত্রাদ্দি বাবহার দক্ষিণ আমেরিকার 
আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, তাহ! পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । আজ তাহ! নৃতন আকারে আবির্ভূত হইয়া 
মানবের বন্ধ কাজে লাগিতেছে। বর্তমানে রবার 
নিধ্যাস এবং তন্ত এমন ভাবে মিশাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে যে, 
একটী অপরটীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়! যায়, এবং কাহারও 
আর স্বতন্ত্র সত্তা! থাকে না। ইহাদ্বারা বহুবিধ দ্রব্যাদি তৈযারী করা 
সম্ভব হইয়াছে । 

সাধারণতঃ নির্যযাসলিধ দ্রব্যাদির মধ্য দিয়া বায়ু চলাচলের কোনও 
সম্ভাবনা না থাকায়, তাহা বাবহারে বহু অস্তবিধা হইতে থাঁকে। 

সে কারণে রবার নির্ধ্যাস ঘন বা জমাট বীধিবার 
পূর্ব্বে তাহার মধ্য দিয়া এযাসোটিক এ্যাসিডের 

বাম্প চালাইয়! দিয়! শুষ্ক ছিদ্র করিয়া লওয়৷ হয়। এই চাদর হইতে কর্সে'ট 
(9০:886) প্রভৃতি, ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধনী, জুতার ভিতরের আন্তরণ 


রবার “প্লেটিং” 


নিধাসলিপ্ত তস্ত 


সছিদ্র চাদর 


২৫০ ভারতের পণ্য 


(1158065) এবং প্রয়োজনমত সশতার দিবার পোষাক পধ্যন্ত তৈয়ারী 
করা যাইতে পারে। 

বয়ন শিল্পে আজকাল রবারের নির্যাস প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে । মূল 
তন্তকে নির্যাস লিপ্ত করিতে পারিলে, তাহা কতক পরিমাণে অনার্দ্রতা- 
শক্তি লাভ করে। সেই কারণে মাছধর! জালে, 
পাটের থলিতে, সরিষা, সার এবং সিমেণ্টের বস্তায় 
নির্্যাম লাগাইতে পারিলে বহু উপকার হয়। উহাতে যে বস্তা বা থলে 
কেবল অনার্ঘ থাকে তাহা নহে আধারের বন্বগুলি ধূলা এবং স্বাভাবিক 
তাপ, আর্রবাম্প প্রভৃতি হইতে রক্ষা পায়। 

আজকাল টায়ার তৈয়ারী করিতে যে শৃতা, সুতালি বা অন্ত প্রকার 
তন্ধ ব্যবহার হয়, পূর্ব হইতেই উহ৷ রবার লিগ করিয়! তাহার পর বয়নের 
কার্যে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ, যে সকল দড়িদড়া জলে ব্যবহৃত হয়, 
তাহারও সুন্ধ তন্ধগুলিতে আঠা লাগাইয়া লইলে সেই দড়ি বিশেষ 
গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে । 


আঠা হইতে “ম্পঞ্জ” রবার তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে । স্থিতি- 

স্থাপক বা স্কোচন ও সম্প্রাসারণ ক্ষমতাযুক্ত রবারের মধ্যে স্পঞ্জের 

স্ঠায় বায়ুকোষ থাকাতে ইহা! অতিশয় কার্যকরী বস্ত 

হইয়াছে । স্পঞ্জ রবার তৈয়ারী করিতে রবার নিধ্যাঁস, 

ঘনীভূত রবার এবং পরিত্যক্ত ব৷ চুণিত রবার মিলা ইয়। গন্ধক প্রভৃতি দিয়া 

তাপযোগে ঘন আঠাল বস্তুতে পরিণত করিবার সময় আমোনিয়া (810700- 

012) ব! অন্ঠান্ত বন্ত্ দেওয়! হয়। এই আযামোঁনিয় হইতে বাম্প নির্গত হইয়] 

গলিত রবারের মধ্যে বায়ুপূর্ণ কোবসকল (38692 1087) স্থষ্টি করে এবং 

সমস্ত পিগুকে স্পঞ্জের আকার দান করে। এই প্রথাই যে সর্বত্র পালিত 
হয় তাহা নহে, গ্রয়ৌোজনভেদে ইহার নানারূপ তারতম্য হইয়৷ থাকে । 


বয়ন শিল্পে নির্যাস 


৮/1- 


রবার ২৫১ 


প্রসাধনের “জালি” ( সাবান মাখিবার জন্ ), কেদারা, গদি, টালি, 
মেঝেতে পাতিবার “গালিচা” প্রভৃতি নানাপ্রকার বন্ত প্রস্তুত করিতে স্পঞ্জ 
ব্যবহৃত হইতেছে । বসিবার আসন (86৪6) শুঞধাবাসের আরামদায়ক 
বিছানা, বল প্রভৃতি সবই এখন স্পঞ্জ রবার হইতে প্রস্তুত হইতেছে । 

ঢালাই পাত্রাদিঃ ঘোড়ার লোম বা বালামচি সহযোগে প্রস্তত দৃঢ় 
চাদর (87896), উন্নত প্রণালীর রঙ ও বার্ণিশ, ধাতুর সহিত জোড়াই 
করিবার আঠা (৪059853৪), অনার্দতাশক্কি সম্পন্ন কৃত্রিম চামড়া। প্রভৃতি 
বহুবিধ দ্রব্য, উন্নত এবং বিশিষ্ট গুপ সম্পন্ন কাগজ প্রস্তত করিতে এবং 
ক্ষু্র বৃহৎ প্রয়োজনীয় বহু কাজে আজ রবার নির্ধ্যাসের ব্যবহার প্রচলিত 
হইয়াছে; সে তালিক! দিতে গেলে উহা সম্পূর্ণ করিবার কোনও 
সম্ভাবনা নাই ।% 

রবারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া আজ সকল দেশই রবার জন্মাইতে 
চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু জলহাওয়ার গুণে সকল দেশে গাছ জন্মানো 
সম্ভব হয় নাই, সে কারণে নান প্রকার দ্রব্যার্দির 
সংযোগে যৌগিক রবার তৈয়ারী করিবার চেষ্টা 
চলিতেছে এবং তাহা সফল হইয়াছে । এইরূপ রবার করিতে খরচ কিছু 
বেশী পড়িয়া যায়, তাহাতে অস্থবিধা। কিন্তু যখন রবার পাইবার কোনও 
উপায় থাকে না, সে সকল দ্দিনের কথা ভাবিয়া যৌগিক রবার তৈয়ারীর 
চেষ্টা চলিতেছে । 


01] 00009: 8081৪, (0010 80108610069), ৮1166 ০0: 190 


কৃত্রিম রবার 


প 1312106 111011715, [7701106 %/)2615 (শাণ দিবার “পাথর” ), 8076 11950- 
18000 02615, ০8715521101 00100001705) 15501)67 501)501006 05906 09 
00৩ 1001915£020107 06 0961 46160 8605005615 ০01916৫17100051101956 
910152165 2100. 09560 11) 006. 7797706200076 01 0619, 10910019262 ০805) ৫1555 
1801085+১, ৪6, 


৫২ ভারতের পণ্য 


80198616865, "[7188698”, *[0)010:90০+, প্রভৃতি নানা নামে যৌগিক 
রবার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা সত্বেও ভুট্টার পরিত্যক্ত অংশ, 
ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ মাউরির (0). 11888) মতে টোমাটোর থোঁসা 
হইতে, স্থইজারলগ্ডের বৈজ্ঞানিকের মতে নানাবিধ সহজলভ্য সম্তা ভ্রব্যা্দি 
হইতে “রবার” তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু ইহার সমকলগুলিই যে 
শেষ পর্যাস্ত সফল হুইবে তাহা! নিশ্চিত রূপে বল! যায় না। কিন্তু রশ 
গণতন্ত্র, জাশ্মাণী প্রভৃতি অনেকটা কূতকার্য্য হইয়াছে, তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই । জার্্মাণীতে বুনা (3009) নামে পরিচিত যৌগিক 
রবার প্রতি বংসর ২০ হইতে ২৫ হাজার টন পধ্যন্ত তৈয়ারী হইতেছে। 
১৯৩১ সাঁলে রুশ রাজ্যে যৌগিক রবার প্রথম তৈয়ারী হইয়াছে | বর্তমানে 
আন্দাজ ৫* হাজার টন * এ্রজাতীয় ববার জন্মিতেছে । আমেরিকার 
পুরাতন পরিত্যক্ত রবার ফেলিয়া দেওয়া হয় না; উহা হইতে ১৯৩৮ 
সালে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টন “রবার” পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, সুতরাং 
প্রাকৃতিক রবারের সমূহ বিপদ্দ উপস্থিত । 
ভারতবর্ষের সুবিধা এই, এখানে প্রচুর রবার রহিয়াছে । এবং 
“সভ্য” দেশে জন প্রতি বে পরিমাণ রবারের ব্যবহার প্রচলিত হয়৷ 
উঠিয়াছে, এখানে তাহার এখনও কিছুই হয় নাই রবার রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ; কিন্ত নিজ দেশের মধ্যে ব্যবহারের কোন সীমা নিদিষ্ট 
হয় নাই । ৫স কারণে দেশের মধ্যে যতই শিল্প বাড়িয়া উঠে ততই মঙগল। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত রবার উৎপন্ন হওয়াতে রবারের দাম অতিরিক্ত 
মাত্রায় হাঁস পাইতে থাকে ; তজ্ন্ত, সকল উতৎ্পাদন- 
কারী দেশ মিলিত হইয়া! তাহাদের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
করিতে সম্মত হয় (0065:0860081 [১0009] 1196518810 0০০০. 


পাশ পাপী সপ সপস্সীীশাশিপী লে শনি পপ পর 


নিয়ন্ত্রণ 











শপ পাস শীক্পী পিস সী শা পি কপ 


51200501091] 521 [১০০ 0 01০ [55586 ০01 90০75 1938139 


রবার ২৫৩ 


1016699) এবং ১৯৩৪ সালের ১ জুন হইতে ভারতবর্ষ এই সমিতিতে যোগ- 
দান করে (10019 70009: 00060] 406১ 1994) | এই সত্তীন্যায়ী 
অন্তান্ত দেশের ন্যায় উক্ত সমিতির অনুমতি ব্যতীত ভারতবর্ধ রবার বপ্তানী 
করিতে পারে না। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্য্স্ত এই রপ্তানীর পরিমাণ 
আপোষে স্থির হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ১৭১৫০ টন রবার রপ্তানী 
অন্থমতি দেওয়া হইয়াছে । ১৯৪৩ সালের জন্ত ট্রেটস্‌ সেটুলমে্টস্‌ ও 
সম্মিলিত মালয় দেশগুলি (ছা. 1. 9., 0. 71. ৪. & 001561) হইতে 
৬৪২,৫০০ টন রবার রগ্তানীর অনুমতি আছে । সিংহল, ব্রহ্গ, উত্তর 
বোণিও, সাম্ওয়াক, শ্াম প্রভৃতি দেশের ও রপ্তানীর অংশ নির্ধারিত 
হইয়া মোট ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৫০ টন রবার রপ্তানী হইতে পারিবে। 
ফরাসী ইন্দোচীন ৩০১*০০ টন পধ্যস্ত বিনা বাধায় বপ্তানী করিতে 
পারে; তাহার উপর ৬* হাজার টন পধ্যস্ত রবার রপ্তানী করিতে হইলে 
আন্তর্জাতিক মহাসমিতির অনুমতি প্রয়োজন । পরিশিষ্টে (ঝ) ১৯৩৯ 
হইতে ১৯৪৩ পধ্যস্ত সমিতিতৃক্ত দেশগুলি প্রতি বৎসরে রপ্চানীর অংশ 
দওয়া হইল । 

ভারতবর্ষে রবারজাত দ্রব্যাদদির এখনও বহু প্রয়োজন আছে এবং 
দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের সামথ্যানুযায়ী শিল্প গড়িয়। তুলিতে চেষ্টা 
করিতেছিলেন। কিন্তু এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত ; পূর্ব্বে বাহির হইতে 
আমদানী করা মালের উপর শুদ্ধ প্রভৃতি বসাইয়! তাহার প্রসার বৃদ্ধি 
রোধ কর! সম্ভব ছিল; কিন্ত সেই সকল বিদেশী-কোম্পানীরা দেশের 
মধ্যে থাকিয়া কারথান৷ স্থাপন করিলে তাহাদের রোধ করিবার কোনও 
উপায় নাই। তাহাতে দেশের মধ্যে বিদেশীয়দের প্রতিযোগিতায় কতক- 
গুলি শিল্প ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা! কমিয়৷ গেল এবং দ্বেশে 
জুতা প্রভৃতি যাহা! তৈয়ারী হইতে ছিল, তাহা লয় হইতে বসিয়াছে। 


পরিশি 


(ক) 
প্রভিজেশ হইতে রগ্ডানীকৃত রবারের পরিমাণ 
(১৯৩৪--১৯৩৮ ) 
হাজার (মে রক) (019৮০) টন 
১৯৩৪ ১৯৩৫ ১৯৩৬ ১৯৩৭ ১৯৩৮ 
মালয় ৪৭৫ ৪২৪ ৩৫৯ ৪৭৭ ৩৭৮ 
ওলন্দাজ অধিকৃত 
ভারত দ্বীপপুঞ্জ ৩৮৫ ২৮৭ ৩১৫ ৪৩৯ ৩০৩ 
সিংহল ৮০ ৫৫ ৫৩ ৭২ ডঃ 
ফরাসী ইন্দোচীন ২* ২৯ ৪১ ৪৪ ৫৯ 
শ্যাম ১৮ ২৯ ৩৫ ৩৩৬ ৪২ 
উত্তর বোণিও ২৯ ২৯ ৩৩ ৪০ ২৮ 
ভারতবর্ষ ১৩ ১৪ ১৫ ১০ ৯ 
বঙ্গ ৫ ৫ ৬ ৭ 
অপরাপর-- 
মোট ১০১৩৩ ৮১৮৮ ৮১৭২১ ১১১৫৮ ৯১১৯ 
(খ) 
পৃথিবীতে রবারের আবাদী জমি ও ফলন 
(১৯৩৭) 
হাজার হাজার 
একর টন & 
মালয় ও ক্রণেই তত ৩২১৭৩ ৮৬, ৫১০৩ 
সিং তি ৬১০৫ ৪০০ ৭২ 
সারওয়াক ৪ ২১১৬ ্ 88 2 
ভারতবর্ষ ০৬৪ ১০৮ ১০৪ ৬১৫ 


মাপার সপ জজ শশী শাশিশ পিতা শশী ২ স্পা প্পাস সপ সী শী শিশীশ শা ্পিশীলশী ৩ ত তি সস পিস শি | পাপা 


* গুষ্ধ রবার। 


পরিশিষ্ট-_রবার ২৫৫ 


নিয় হাজার হাজার 
একর টন 

এছ ই ১১০৪ 5০০ ১১ 

উত্তর বোণিয়ো *** ১১২৭ রর ৩৮1 
ভারত স্বীপপুঞ্জ 

(ওলন্বাজ) ".. ১৪১৯৪ ক ৪,৫১ 

ইন্দোচীন ৩১৪ র্‌ রে 

শ্যাম টড ৩১১২ হরি ৩৬ 


০ শপ ৪৭২ ১২১০২ 
+ সারওয়াকের রপ্তানীর সহিত সম্মিলিত পরিমাপ । 


(গ) 
ভারতে আবাদী জমি, ফলন ও প্রতি প্রদেশের অংশ 


(১৯৩৭) 
মোট জমি ১৭২৫১১০০ একর 
ব্রিটিশ ভারত ১৭১৩০০ ৯১ ১৩৬ 
করদ রাজ্য ১১০৭১৮৩৩ 93 ৮৫"৫% 
মোট ফলন ৩,২২,৬৩,৫০০ পাউগ্ড 
ব্রিটিশ ভারত ৪২১২৪৯৩০০ %5  ১৩*০% 
করদ রাজ্য ২১৮০১৪২১২০০ ১ ৮৬৮৭ 
হাজার শতকর৷ হাজার শতকরা 
একর ংশ পাউগড ংশ 
ব্রিটিশ ভারত | 
মদ ঠ5১ ১১২ ৩৪১৫৩৮ ১০৭ 
কুর্গ ৩'২ ২৪ ৭১৭০-৫ ২'৩ 
করদ রাজ্য 
ত্রিবান্কুর ৯৭৬ ১১২ ২,৫১১৩৯"৫ ৭৭" 
কোচিন ৯৫ ৭৬ ২৮১৮৯*৭ ৯*৯ 


মহীশর "এ ”৬ ১৩০ তি 


২৫৬ 


হাজার টাক। 


৩১৪৭ 
৯৯১১১৮ 
১৫১৯৭ 
৩৪১৫৯ 
৫৯১২ ৩ 
৭৮৬৭ 
১১২৬১৬৭ 
১,৫৮১১৬ 
২১৫০১৩১ 

৭৭১১৬ 

৭২১৫০ 
১১১৪১৪৬ 
২৯৪১৯ ০ 
২১৬০,১৪ 
২১৫ ৭১০৯ 
৯১০১৪১৮৫ 
১২৯১৭৫ 

8৪১৫৮ 

৮১৭৮ 
৩১১১৮ 
৬৫১৮৯ 
৮৮১৭১ 

১১৩৪১০৩ 
৮৩১৮৩ 


ভারতের পণ্য 
€ঘ) 
রগানী--কীচা (শুদ্ধ ) রবার 
১৯০৩-০৪ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 
হাজার পাউও 

৬১৯০৩-০৪ 5৩৩ ২১০১ 5৩৪ 
১৯৩৬-০৭ রি ৫১০২ ৪৬০ 
১৯১০-১১ ৬১৫৫ ৪ 
১৯১১-১২ ** ১০১০৩ 
১৯১৩-১৪ ১৬,৩১ 
১৯১৪-১৫ টি ২৬১০৩ 
১৯১৫-১৬ ৫২১৭৪ 
১৯১৬-১৭ ৭৫১৪১ 
১৯১৮-১৯ ১১৩৯)৬৯ 
১৯২১-খ২ টু ১১১০১১৫ * 
১৯২২-২৩ * ১১২৪১৯৯ 
১৯২৩-২৪ * ১১৫৪১২৩ 
১৯২৫-২৬ * ২২৪,১১১ 
১৯২৬-২৭ ২১১৩০১০৬ 
৯৭৯৭ ৭-খট ২১৫৪,০৩ 
১৯২৮-২৯ ২১৫৮১২৪ 
১৯৩৬০-৩১ ২১৩৩,২৭ 
১৯৩১-৩২ ১১৫ ১১০৫ 
১৯৩২-৩৩ ৬৯১০৪ 
১৯৩৩-৩৪ ১১৬২১০৬ 
২৯৩৪-৩৫ ২১৩৭১৫ ৭ 
১৯৩৫-৩৬ ৩১৩৬১৪৮ 
১৯৩৬-৩৭ ২১৭ ৯১৪ 
১৯৩৭-৩৮ রঃ ১৯১৭৭১৫৫ 
১৯৩৮-৩৯ ১১৭২১১৮ 


৭১১৫৮ 


পরিশিষ্ট _রবার ২৫৭ 


(৬) 
রপ্তানী_-কীচ। রবার__ক্রেতার নাম ও অংশ 
( ১৯৩৮-৩৯ ) 
পরিমাণ_: ১,৭২,১৮,২১২ পাঁউগ্ু 
মূল্য-_ ৭১,৫৭১৮০৫ টাকা 
হাজার পাউণ্ড হাজার টাকা শতকরা অংশ 


ব্রিটেন ৮২১৩২ পু ৩৫১৯৫ ৫০"২ 
আমেরিকা ২৮১৯২ ৮০, ১১,১৩ ০১) ১৫৫ 
জাম্মাণী ২১১৫৫ ০, ৮১১১ ৮০, ১১৩ 
সিংহল ১৭১৭৮ ৮০, ৮১১৮ *** ১১৪ 
চেকোঙ্রোভাকিয়া ১৪,১৯৪ ৮5 ৫১৫৪ ও ৭"৭ 
ইটালী ও অপরাপর -_ রর ৪০22 ৫ 
(৮) 
রপ্তানী__রবারজাত ভ্রব্যাদি--ভিন 
বৎসরের হিসাব 
১৯৩৬-৩৭ নিন ৪১০৭৩ টাকা 
১৮৪৯৩৭-৩৮ ক ৬৬ ২১২৯১৪৪২ ৯, 
১৪১৩৮-৩৯ চি ৩,৬৯১৬৮৩ 55 
(ছ) 


' স্ববার এবং রবারজাত গ্রব্যা্দির মুল্য । 


জ্ঞাখক্তাভবীন্রী___লবনাহকবীজ দেননি 
১৮৭৬-৭৭ হইতে বিশিষ্ট কয়েক বখসরের হিসাব 


হাজার টাকা 
১৮৭৬-৭৭ রি ১১২৭% 
১১৯০০-৩৬ ৯৬৯ ৬১০৩৬% 
১৯০৬-০৭ *০* ১০১৬ ৭ক্জ 


৯ স্পা পাপ সদ | আপস স্প 


১৭ 


২৫৮ 


( জনুস্ত ) 


১৯৩ ৯-১৬ 
১৯১৪-১৫ 
১৯১ ৭-১৮ 
১৯১৯-২৩ 
১৯২৪-২৫ 
১৯২৫-খ৬ 
১৯২৮-২৯ 
১৪৯২৯-৩৩ 
২১১৯১৩৩-৩৪ 
১৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৫-৩৩ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 
১৯৩৮-৩০ 


ভারতের পণ্য 


€(জ) 


হাজার টাকা 


১১১৪৮" 

৫ ৭১৩৩ 
১১১৫১৭৮ 
১১৬৬১৬০ 
১১৫৪)৯৭ 
২১১৬১৫৩ 
২৮৫১৮৩৬ 
৩১৩০১১৩ 
১১৮৭১৫৯ 
২১৬৫১৮২ 
২১৬১৮৫ 
২১১১৭২৫ 
১১৮৮১৯৯ 
১১৪৬১৫৩৬ 


আমদানী রবারজাত দ্রব্যাদি বিক্রেতার নাম ও অংশ 


ব্রিটেন 


জার্্দাণী 
আমেরিকা 
জাপান 
কানাড। 


চেকোশ্লোভাকিয়। (? 


), ইটালী, 


( ১৯৩৭-৩৮ ) 
টাকা 
১১১৭১২২ 
১৫১০০ 
৩১১৬৩ 
১৭9৫২ 
২১৯৬ 


শতকরা অংশ 
৬২৫ 
১৮৫ 
১১*৪ 
৯২ 


১৫ 


ফ্রাম্ন, বেলজিয়াম প্রভৃতি । 
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(ঝ) 
বিতিক্স দেশ হইতে রবার রপ্তানীর অনুমোদিত পরিমাণ 8 


১৯৩৯ ১৯৪ও ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ 
হাজার হাজার হাজার হাজার হাজার 


টন টন টন* টন* টন 
্রেটস্‌ সেট্ল্মেন্টস্‌, 


মালয় ণ ও ব্রণেই ৬৩২০ ৬৪২৫ ৬৪৮০ ৬৫১০ ৬৫১৫ 
ভারত দ্বীপপুঞ্জ 
(নেদারল্যাণ্ড) ৬৩১৫ ৬৫০০ ৬৪৫৫ ৬৫৭ ৬৫১০ 


সিংহল ১০৬০. ১০৭'৫ ১০৯০ ১০৯৫ ১১০৪ 
ভারতবর্ষ ১৭*৫ ১৭৮ ১৭৮ ১৭৮ ১৭৮ 
বঙ্গ ১৩"৫ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ 
উত্তর বোণিও ষ্টেট ২১** ২১০ ২১৯. ২১৭০ ২১৯ 
সারওয়াক ৪৩"০ ৪৩৮ ৪৪*৩ ৪৪০ ৪৪" 
হ্যাম ৫৪৫ €৫"৩ ৫€৫"৭ ৫৬০ ৬০৩ 

মোট ১৫১১৯ ১৫৪১৬ ১৫১,৫৪৭ ১৫,৬৩০ ১৫,৬৯০ 


জম আংশোধন- পল্িশিষ্ট (হ--২৬৩৬ পর্ণ) ১৯১৩-১৪ স্থলে ১৯১২-১৩ 
এবং ১৯১৪-১৫ স্থলে ১৯১৩-১৪ হইবে , ১৯৩৬-৩৭ লালের রবারের পরিমাণ ২,৭৯,৪১ স্থলে 
২,৮৯,৪১ হইবে। ২৪৩ প্লুহ্ঠ1-৮ম লাইন-_৩৭ লক্ষ স্থলে ৩* লক্ষ এবং ২$২ প্রুষ্ট 
-৪র্থ লাইন-_-১৯১৩-১৪ স্থলে ১৯১২-১৩ হইবে । 
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ইক্ষু বা আক (58857০8517০) 


কেবল ভারতের কেন, কোনও জাতির বহির্ববাণিজ্যে ইচ্ষুর সামান্ত 
ক্ানও নাই। কিন্তু ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত শর্করা বা চিনি জগতের বাজারে, 
এক মুলবান্‌ পণ্য । 

ভারতবাসীর দুর্নাম আছে, তাহারা বিদেশীয়দের সহিত বাণিজ্য” 
বিশেষতঃ কারখানা ব! বুহদাকার শিল্পে, প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে না। 
তাহার! কাঁচ মাল সৃষ্টি করিয়াই ক্লাস্ত বা ক্ষান্ত আর বিদেশী তাহা 
হইতে যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়। দিবে, তাহা দ্বারা আমাদের জীবন 
রক্ষা হইবে। একথা আমর! বিদেশী সাহিত্য পড়িয়! এবং বিদেশী বুলি 
শুনিয়৷ শিথিয়াছি; তাহা না হইলে ইহাঁর মূলে বিশেষ সত্য নাই । এই 
চিনির কারখানা এবং বাণিজ্য হইতেই তাহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । কার্পাস, লৌহ, সিমেন্ট প্রভৃতি যে কয়টী শিল্লে ভারতবাসী 
তাহার কর্ধশশক্তির পরাঁকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, শর্করা শিল্প তাঁহার অন্যতম। 
যথাস্থানে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হুইবে। এক সময় ভারতের, 
বিরাট বহির্বাণিজ্য ছিল, তাহা নষ্ট করিয়৷ দেওয়া হয়। পরে সামান্যমা্জ 
রক্ষণ শুক্কের সহায়তা পাইয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশীয় মিলগুলি 
ভাঁরতবর্ষের চিনির মোট চাহিদা অপেক্ষা! অধিক চিনি প্রস্তত করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । এখন সে পুনরায় চিনি বাহিরে বিক্রয় করিতে সমর্থ” 
কিন্ত অপরের স্বার্থহানি হইবে বলিয়া তাহাতে নানা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি 
কর! হইতেছে । 

ভাঁরতবর্ধই যে ইক্ষুর আদি জনস্থাম তাহা! এখন সর্ববা দিসম্মত ) 
«দাঁনা চিনি ভাঁরতবর্ষেই প্রথম হুষ্টি হইয়াছে এবং এই বিদ্যা পক্ষে 


ক্ষ ২৬১ 


নাঁনা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারত হইতে চীন এবং চীন হইতে 
ভারত-_-এই ভাবেই ইক্ষু ও চিনি সন্বস্বীয় জ্ঞান 
ছুই দেশের মধ্যেই নিবন্ধ থাকে । পশ্চিমে, প্রথম 
পারস্য এবং আরব এবং আরববাঁসী কর্তৃক মধ্যযুগে সিসিলি, সাইপ্রাস, 
স্পেন, ইটালী প্রভৃতি দেশে ইক্ষুর জ্ঞান প্রচারিত হয়। ব্ঠদশ শতাবীর 
প্রথমাংশে ব্রেজিলে এবং সেখান হইতে পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষু 
প্রবেশলাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা, যবদ্ীপ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর আগমন 
খুব বেশী দিনের নহে। 
পৃথিবীতে নান! প্রকার উত্তিদ হইতে চিনি বা মিষ্ট স্বাদযুক্ত বন্ত 
পাঁওয়া গিয়া থাঁকে। ইক্ষুর পরই বীট-এর স্থান। এক সময় বীটের 
উপদ্রবে আকের চিনি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, 
আজও সে বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। তৃতীয় 
স্থান থজ্জুর বা থেজুর গাছকে দেওয়া প্রয়ৌজন। ভারতবর্ষে খেজুরে-গুড় 
বহু পরিমাণে জন্বিয়া থাকে এবং চিনি জাতীয় বস্তু উৎপাদনে জগতের 
মধ্যে এই কারণেও ভারতের স্থান প্রথম । আমেরিকার মেপল্‌ (08016) 
বৃক্ষ হইতে ও অনেক চিনি তৈয়ারী হয়। ভারতের তাল, নারিকেল, 
সিংহল প্রভৃতি স্থানের এক প্রকার সাগ্ড গাছ হইতে গুড় জাতীয় মিষ্টদ্রব্য 
প্রস্তুত হছয়। ইস্ষুর স্থান ইহাদের সকলের উপর। 
উষ্ণ প্রধান দেশে প্রচুর জলের স্থুযোগ থাকিলে এঁ সকল স্থান আক 
চাষের পক্ষে প্রশত্ত। জমিতে খুব ভাল করিয়া সার দেওয়৷ দরকার । 
সাধারণতঃ আকের মাথার পত্রযুক্ত অংশ কাটিয়া! বা 
আঁক ২।৩ পাৰ ব! গাইট রাখিয়। ভিজা স্থানে পুতিয়! 
রাখে । তাহা হইতে পাতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বাহির হয়। ভাদ্র 
আশ্বিন হইতে ফাস্তন চৈত্র পর্যন্ত আক চাঁষ করা চলে। কিন্ত কান্তিক 


উৎপত্তি 


ইক্ষুর প্রাধান্ত 


চাষ 


৬২ ভারতের পণ্য 


অগ্রহায়ণ মাসই চাষের পক্ষে প্রশত্ত সময়। মাটী ভাল করিয়া কর্ষণ 
করিবার পর সাধারণতঃ সার দিয়া জমি প্রস্তত করিতে হয়। আন্াাজ 
তিন চার ফুট অন্তর নালী কাটিয়! তাহাতে ছয় ইঞ্চি হইতে নয় ইঞ্চি 
গভীর গর্ভ করিয়। তাহার মধ্যে আকের খাদি বা পাবগুলি বসাইয়৷ দিতে, 
হয়। এই সময় আর একবার অস্থিচুর্ণ প্রভৃতি সার দিতে পারিলে 
ভাল হয়। তাহার পর হইতে নালীর মধ্যে সেচ দেয়। প্রত্যেক সেচের 
পর গাছের মূলে মাটী দিয়া ভরাট করে এবং আগাছা প্রভৃতি দূর 
করিয়া তলা নিড়াইয়া দেয় । গাছগুলি কতক দুর বৃদ্ধি পাইবাঁর পর 
উহারই পাত! দিয়া এক একটী ঝাড় জড়াইয়। দিয়া সরল বা সমানভাবে 
বৃদ্ধি পাইবার স্থধোগ করিয়া দেয়। গাছের বুদ্ধি বন্ধ হইয়া, পুরাতন 
পাঁতাগুলি শুকাইয়া উঠিলে আঁক কাঁটিবাঁর সময় উপস্থিত হয়। পৌষ ও 
মাঘ মাসে আক কাটা আরম্ভ হয়। সকল দেশে একই নিয়ম পালিত 
হয় না বা একই সময় আক রোপণ করা হয় না, তাহ! বলা বাহুল্য । 

চিরকালই আকের খাদি বা টুকর! হইতে আক উৎপাদন কর! হয় 
এবং তাহাই প্রায় সকল দেশের প্রচলিত রীতি । কিন্তু আকের বীজ 
হইতে গাছ উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। সকলেই 
দেখিয়া থাকিবেন যে পরিপুষ্ট আকের শীর্ষে 
কাশ ফুলের মত দীর্ঘ বৌটার (৪0০ ) গায় সাদা রঙের ফুল ফোটে ॥। 
উহা! হইতে অনেক চেষ্টায় বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বীজগুলি 
দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্রাকার। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বীজগুলি 
সংগ্রহ করা হইতে পুনরায় অঙ্কুরিত হুইবার মধ্যে ছয় সপ্তাহের অধিক্‌ 
সময় ন& করা উচিত নয়। সাধারণতঃ তাহার পরই তাহাদের অন্কুরিত 
হইবার শক্তি নষ্ট হইয়! যায় । অনেকে হনে করেন, গীইট হইতে উতৎপঙ্থ। 
ইক্ষু অপেক্ষা, বীজ হইতে প্রাপ্ত ইক্ষুর রোগপ্রবণতা1 অনেক কম। 


ইক্ষু বীজ 


ইক্ষু ২৬৩ 
নানা দেশে জমির উর্বরাশক্কি। জলহাওয়ার গুণ এবং চাষীর 
জ্ঞানের উপর ফলনের তারতম্য নির্ভর করে। ভারতবর্ষে যে সরকারী 
হিসাব রাখ হয়, তাহাতে দেশে উৎপন্ন সমস্ত গুড়ের 
পরিমাণ দিয়া আকের ফলনের হিসাব ধরা হয়। 
সাধারণের পক্ষে ইহ। অতি অন্ুবিধার কথ! । মোটের উপর প্রতি একরে 
সাড়ে চার হইতে পাচ শত মণ আক জন্মে বলিয়। আন্দাজ করা যাইতে 
পারে। কখনও কথনও ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী ফলিতে দেখা যায়। 
তাহার শতকরা! ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ ব| ততোধিক রস পাওয়া যায়। 
এবং একর-প্রতি ৩৫ হইতে ৪* মণ গুড় পাওয়া ধায় বলিষা ছিসাব করে। 
গুড়ের শতকর! ৬, ভাগ চিনি পাওয়া যায় মনে করিয়া জগতের বাজারে 
সমত্ত গুড়কে চিনিতে পরিণত করিয়। হিসাব রাথ। হয়।* 
মোটামুটী সহজ হিসাবে দেখা যায় যে, এক একরে ৪৫*-৫৯*০ মণ 
আক হইলে, তাহা হইতে ২৫*-৩০০ মণ রস, ৪*-৪৫ মণ গুড়, 
২৭-২৮ মণ বিশুদ্বীকৃত (99060) চিনি এবং ১৮-১৯ মণ দান! 
(0:589111890) চিনি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে আকের ওজনের 
১১২% পর্য্যস্ত চিনি উদ্ধার হইয়াছে; ( বোশ্বাই ১৯৩৮-৩৯ )। 


দেশ ভেদে ইহার নানা তারতম্য আছে । ১৯২১ সালে ভারতীয় 
শর্করা সমিতি (10019) 50027 0001016)র হিসাবে ভারতবর্ষে 
প্রতি একরে ১৯৭ টন, কিউবায় ১৯৬ টন, যবদ্ধীপে ৪"১২ টন এবং 
হাঁওয়াইয়েতে ৪'৬১ টন চিনি পাওয়া যায় বলিয়। হিসাব ধর! হুইয়াছিল। 
আকের হিসাবে যবদীপে প্রতি একরে ৩৬ টন, হাওয়াই বা! স্যাগুউইচ 


ফলন 


* 4১০০0101176 00 1.620167 “ও, £০0০0 ০806 15 0116 19101) 91105 70 00৩1 
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দ্বীপপুঞ্জে ৩৩৪, মিসরে ২২, কুইন্দল্যাণ্ডে ১৬ এবং জাপানে ১২ টন 
করিয়া ধরে। 

আকারে ও গুণে আকের বিভিন্নতা বহু প্রকারের। কেহ দেখিতে 
অতি ক্ষীণ, কেহ বা! ক্ষুদ্ৰাকৃতি বাশের মত) কোনওগুলি ১*-১১ মাঁসে 
পুষ্ট হয়, যথা হাওয়াই ও ভারতবর্ষ । কোথাও বা 
(যবদীপ, কুইন্গল্যাঁণ্ড) ১৫-১৬ মাস লাগে। যতই 
অন্থসন্ধান করা যাঁয়। ততই ইহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। কতকগুলি 
নরম এবং তাহাতে রস বেশী, সুতরাং চর্ধণের পক্ষে সুবিধা (১), 
কতকগুলির আবরণ কঠিন এবং শৃগাল প্রভৃতি পশুর উপদ্রব 
হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত (২); আবার কতগুলি গভীর জলে 
চাঁষ হয় (৩)। এইপ্রকার বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন নানারকমের আক দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। 


সাধারণ চাঁষের পক্ষে সামসাড়া ও ধলমুন্দর প্রভৃতি আকই 
স্ববিধাক্নক। বোঘ্বাই আকের রস বেনী, গুড়ের রঙ কালো হইলেও 
উহ] হইতে বড় দানা পাঁওয় যায়। উকৃ ও গন্ধ! (মাদ্রাজী ), পাউণ্ড বা 
পউণ্ডা আক যুক্ত প্রদেশে, ভুলি মঙ্গে প্রভৃতি বিহারের কতকাংশে এবং 
উরি ও সামসাড়া পশ্চিমবঙ্গে বেশী জন্মিয! থাকে । সাহারাণপুর, মঙ্গো, 
মালোহি, বাগদিয়া, বাঘী প্রভৃতি নানা রকমের আক ভারতে জন্মিয়া 
থাকে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে ভারতে অন্ততঃ ৮০ প্রকার আক দেখিতে 
পাঁওয়। বাঁয়, কিন্তু তাহাদের সকলের নামও উল্লেখযোগ্য নহে । 


জাতির বিভিম্নত। 


(১) সামসাডা, চাটগাঁ, পাটনাই ও বগুডা, খুলনা ও ঢাকার প্রকাণ্ড মাক, পাটন! 
ভাগলপুরের চিনিয়। বা! চিনি প্রসৃতি। তি 

(২) বোম্বাই, থাড়ি, কাজলী, পুরী, কাটারী প্রভৃতি । 

(৩) কুলের! ব। জলী ( জালি ) প্রভৃতি । 


ইক্ষু ২৬৫ 
ভারতের পক্ষে যবদ্বীপের “বীজ” ভাল বলিয়া মনে হইত । কিন্ত 
বর্তমানে কইন্বাটুরের আক বিশেষ উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে 
এবং ভারতের নানা অংশে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। কইস্বাটুরের ২২১ 
ও ২১৩নং আক চাষে অনেক কম পরিমাণ সেচ প্রয়োজন হয় এবং 
ইহ! হইতে চিনির পরিমাণও খুব বেণী পাওয়! যায় । বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন, এই জাতীয় আক অধিক মাত্রায় প্রবর্তিত হওয়ায় ভখরতের চাষীর 
বহু লাভ হইয়াছে। 
পৃথিবীতে আক ও বীট চাষের প্রচণ্ড দ্বদ্ব গিয়াছে, এবং আঁকের 
নিকট বীটের পরাঁভব শ্বীকার করিতে হইয়াছে । এমন সময় ছিল 
যখন লোকে মনে করিত বীটের চিনিই জগতের 
সমস্ত অভাব দূর করিবে। প্ররুতপক্ষে ফল সেরূপ হয় 
নাই। বর্তমানে বীটের চিনির বিশেষ রপ্তানী নাই। যে দেশে যত 
পরিমাণ এই চিনি উৎপন্ন হয, তাঁহা প্রায় সেই দেশের লোকেই 
ব্যবহার করিয়! ফেলে । স্থতরাং জগতের বাজারে যে চিনি আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তাহা প্রধানতঃ ইক্ষু হইতে প্রাপ্ত । আঁক চাষে ভারতের 
স্থান প্রথম এবং মোট মিষ্ট দ্রব্য উতপাদনেও তাহার স্থান সর্ধপ্রধান। 
কিন্তু জমির অন্থপাতে অন্থান্ত অনেক দেশে বেশী চিনি জন্ে। 
ভারতবর্ষের পরেই কিউবার স্থান। জমির পরিমাণ ভারতবর্ষ হইতে অনেক 
কম হইলেও ম্ুপাতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ খুব বেণী (২৬ লক্ষ টন 
29009 চিনি )। যব্দ্ীপ ও ব্রেজিলের মধ্যে তৃতীয় স্থান লইয়া 
প্রতিদ্বন্বিতা আছে । ফরমোসা, অষ্ট্রেলিযা, ফিলিপাইন, হাওয়াই, 
পৃযারটে। রিকো, মরিসস্‌, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ভারত 
দ্বীপপুঞ্ত (ব্রিটিশ), মেক্সিকো, আঞ্জেণ্টাইন, পেরু, জাপান, ফিজি 
প্রভৃতি বহু দেশে চিনি জন্মে। এইভাবে উৎপর্ন চিনির (289069) 


পৃথিবীতে আক চাষ 





২৬৬ ভারতের পণ্য 

পরিমীণ* আনুমানিক ১ কোটী ৯* লক্ষ টন) পরিশিষ্ট (ক)। ইহা 
ছাড়া জগতে কমবেশী ১ কোটি টন বীটের চিনি উৎপন্ন হয়। বীট চিনি 
উৎপাদনে রুশ গণতন্ত্র, জান্্নাণী ( অস্রিয়া সমেত ), আমেরিকা, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশের স্থান যথাক্রমে প্রথম হইতে চতুর্থ । ইটালী, পোলগ্ু, 


ইংলও, সুইডেন, পূর্বতন চেকোঙ্সোভাকিয়। প্রভৃতি দেশও বহু পরিমাণ 
বীটের চিনি উৎপন্ন করে। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে চিনি উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রধান, এবং 
ইহাও বল! হইয়াছে যে উৎপন্ন আকের পরিমাণের হিসাব না রাখিয়া 
মোট গুড়ের পরিমাণ দরিয়া ভারতের আক ও চিনির হিসাব রাখ হয়। 
জগতের হিসাবে ভারতের গুড়ের শতকর1 ৬৭ ভাগ স্ুপরিষ্কত চিনি 
ধরিয়া লওয়৷ হয় । 


ভারতবর্ষে কমবেশ ৪* লক্ষ একর জমিতে চাঁষ হইয়া ৫* হইতে 

৬* লক্ষ টন কীচা গুড় উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে ভারতের 

সমস্ত জমির শতকরা ৯৫২ এবং ফলনের ( গুড়ের 

পরিমাণের ) ৯৪৩ ব্রিটিশ-ভারতে পড়ে । এই বৎসর 

জমির অনুপাতে ফলন কিছু কম হইয়াছে । তাহার কারণ পঞ্চনদে 

সমস্ত জমির পরিমাণের ১৩'৪% পড়ে কিন্ত গুড়ের হিসাবে মাত্র ৬৮%। 

তাহা ন! হইলে ব্রিটিশ ভারতে জমির অনুপাতে ফলনের পরিমাণ করদরাজ্য 
অপেক্ষ। অনেক বেশী; পরিশি্ (খ)। 


প্রদেশ হিসাবে যুক্ত প্রদেশের স্থান সর্বপ্রধান। ভারতের সমস্ত 
জমির এবং ফলনের অর্দেকেরও উপর উক্ত প্রদেশে পড়ে, অর্থাৎ 


ভারতের চাষ ও ফলন 





পপ পপ 








স্পা পলাশ, | আপা শীট শীট শাশীশিী শপ পপ আট 


* ৬711৩. & 072 কোম্পানীর হিসাবে ১৩৮-৩৯ সালে আকের চিনির পরিমাণ 
১কোটী ৮৭ লক্ষ টন এবং বীটের চিনি ১ কোটা ৩ লক্ষ টন এবং সর্ধপ্রকারে কমবেশ 
৩ কোটী টন চিনি জল্মে। এ বৎসর আমেরিকায় ১৫ লক্ষ টন বীটের চিনি হইয়াছিল । 


ইক্ষু ২৬৭ 

(১৯৩৭-৩৮) সওয়া৷ ৪৮ লক্ষ একরের মধ্যে ওয়া ২১ লক্ষ (৫৫৭2) ; 
ূ আর গুড় হিসাবে ৫৩ লক্ষ টনের মধ্যে ৩১ লক্ষ 
টন (৫৮৪%)। জমি হিসাবে পঞ্চনদের স্থান 
দ্বিতীয়, কিন্তু ফলনের হিসাবে বাঙ্গলা ও বিহারের মধ্যে এ স্থান লইয়া 
দ্বন্দ আছে। জমি ছিসাবে বিহারের স্থান তৃতীয় (৯%); কিন্তু গুড়ের 
সরকারী হিসাবে বাঙ্গলার অংশ ৯১% (৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ) তখন 
বিহারের ৬*৭% (৩ লক্ষ ৫৬ হাঁজার টন)। যুজপ্রদেশ, পঞ্চনদ, 
বাঙ্গলা ও বিহার বাঁদ দিলে অন্ত প্রদেশগুলির চাঁষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
নহে; পরিশিষ্ট (খ)। 

করদরাজ্যগুলির মধ্যে বোম্বাই অন্তর্গত রাজ্যগুলির কিছু পরিচয় 
আছে। অপরগুলির মধ্যে এক হায়দরাবাদের কথা উল্লেখ কর চলে; 
পরিশিই (খ)। 

যুক্তপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা বেণী চাষ হয়। উহার মধ্যে, জেলা হিসাবে 
গোরক্ষপুর প্রধান (২৭৭,০০০ একর )। তাহার পরে পরে, মীরাট 
(১১৭৪১০০০ একর), মজঃফরপুর (১১৩০,০** একর), 
বেরিলী (১১২৩,০০০ একর), খেরী, মোরাদাবাদ, 
সাহারাণপুর, সীতাপুর, বিজনৌর, বস্তি প্রভৃতি সকল জেলায় 
এক লক্ষ একরের উপর আবাদী জমি পড়ে। তাহা ছাড়া আজমগড়, 
গণ্ডা, বুলন্দসর, সাহজাহানপুর, পিল্ভিট, হরদ্ই, বড়বাকি, বুদদাওন 
প্রভৃতি সকল জেলাতেই ৫* হাজার একরের উপর আবাদী জমি আছে। 

বিহারের মধ্যে চম্পারণ (৯২,০০০ একর) প্রধান। সারণ, দ্বারবঙ্গ, 
গয়া, মজ:ফরপুর প্রতি জেলায় ৫* হাজার একরের উপর জমি পড়ে ॥ 
ইহার পর সাহাবাদ জেলার স্থান নিতাস্ত মন্দ নহে। 

বাঙ্গলার মধ্যে অনেক পণ্যের স্তায় ইক্ষু চাষেও ময়মনসিংহের স্থান 


প্রতি প্রদেশের চাষ 


জেল! পরিচয় 


২৬৮ ভারতের পণ্য 


(৫০,০০০ একর) প্রধান। দিনাজপুরেও কোন কোনও বৎসরে 
ময়মনসিংহ অপেক্ষা অধিক চাঁষ হইয়। থাকে । বাথরগঞ্জ, ঢাকা, রঙ্গপুর 
প্রভৃতি জেলায় চাষের জমি ৩০ হাজার একরের অধিক। 

পঞ্চনদের মধ্যে ঝঙ্গ প্রধান (১৪১০,৬০০ একর) এবং তাহার পরই 
গুরুদাসপুর (৬৪১০০ একর)। পরে শিয়ালকোট, লায়ালপুর, রোহতক, 
কর্ণাল, জলন্দর, অমৃতসহর প্রভৃতি জেলার স্থান। 

মদ্রের ভিজগাপষ্্রম, আসামের শিবসাগর, বোম্বায়ে আহম্মদনগর ও 
উড়িস্বায় কোরাপুট জেলায় চাষের পরিমাণ নিতাস্ত মন্দ নয়। 

পূর্বের বলা হইয়াছে, চিনি দ্বারাই জগতের বাজারে আকের পরিচয়। 
আকের রস অগ্নিতে জাল দিয়া জলীয়ভাগ দূর হইয়া গেলে গুড় 
পাওয়া যায়। এই গুড় খুব চটচটে বা আঠাল হয়। 
তাহাতে সামান্ত পরিমাণ ক্ষার পড়িলে এ আঠাল 
ভাব নই হয়। বর্তমানে চিনির কলেই অধিক পরিমাণ চিনি তৈয়ারী 
হইতেছে । কারখানায় আক আসিয়া পৌছিবার পর চিনি তৈয়ারী 
পর্ধ্স্ত প্রায় সমন্ত কাজই যন্ত্রসাহায্যে হই থাকে । প্রথম অবস্থায় আক- 
গুলিকে আনিয়া এক চলন্ত বন্ধনীতে (97)01088 10011) 0৫16) ফেলে ; 
এঁ পাত্র বা বে্ট ঘুরিবার কালে আঁকগুলিকে কলের ছুরির বা কর্তৃন যন্ত্রে 
নিকট (8060102610 1960.61-]081509, ৪1)600078) আনিয়া উপস্থিত 
করে। এরযস্ত্রেআক টুকরা টুকরা হইয়া গেলে চর্ববণযস্ত্রেরে (0288097) 
মধ্যে পড়ে এবং সমস্ত রস নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। 

চর্ধ্বিত আকে বা ছিবড়ায় যদি কিছু রসও অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
উদ্ধার করিবার জগ্ত এ ছিবড়াঁতে গরমূজল দিয়া আর একবার পিষ্ট 
করে এবং সমস্ত মিষ্ট রস বাহির করিয়। লয়। এই রস দেখিতে গভীর 
হরিৎ ও পীতের সংমিশ্রণে একপ্রকার রঙ এবং ইহাতে চিনি ব্যতীত 


চিনি প্রস্তত 
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আরও অন্তান্ত*্* নানা প্রকার বস্ত মিশ্রিত থাকে । ইহার অনেকগুলিকেই 
দূর কর! প্রয়োজন; সেই কারণে আকের কুচি প্রভৃতি ঞ্িনিষগুলিকে 
ছণাকিয়া লইবার পরই তাহার মধ্যে 91017170809গুলি জমাইয়া 
(90820186110) স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করা এবং আকের রসের মধ্যে 
অশ্লভাগের অস্ত্ব প্রশমিত (090681189) করিবার জন্য ক্ষার 8 যোগ 
করিয়া বদ্ধপাত্রে ভরিয়া! তাপ দেয়। সমস্ত প্রকাঁর ময়লা দূর করিবার জন্ত 
এবং রসের মধ্যে অবস্থিত চিনি যাহাতে তাপযোগে ক্ষুদ্রভাগে 1 বিভক্ত 
হইয়! না যায় তাহার জন্য পাথুরে চুণ মিশাইয়া উত্তপ্ত করা হয। ইহাতে 
(4019086107) অল্প জমিয়! ধায় এবং রসের উপর ভামিরা উঠিলে তাহাকে 
উঠাইয়া ফেলিয়! দেয়। তখন সমস্ত রসকে ছাকিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে 
(80:০9) ঠ1607 10809 ০0: 11690 09৪৪); ছাক। হইবার পর 
ঘন এবং শুদ্ধ ( 9000997)(%600,) করিলেই চিনি প্রস্তৃত হয়। ধবধৰে 
সাদা চিনি প্রয়োজন হইলে গন্ধকের ধেশায়া ছারা ( 88110)3196107) ) 
তাহ! বণহীন ( 019801)90 ) করিয়া! লইতে হয়। 

কখনও কখনও চুণ মিশ্রিত রস উত্তপ্ত করিবার সময় নলযোগে অঙ্গার 
বাষ্প ফুটস্ত রসের মধ্যে ছণড়িয়া দেওয়া হয় (০8190715860) 00709888)। 
ইহাতে সমস্ত চুণ জমিয়! পাত্রের তলদেশে (1030101)19 08902096 ) 
পড়ে। এ গাঢ় রস বাযুশূন্য ( 58০৪0) 7809 ) পাত্রে আসিয়। পুনরায় 
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২৭ ভারতের পণ্য 


তাপযোগে তাহা গাড়তর (08865 12888) হইয়া গেলে, তাহার মধ্যে 
দানা বাধিবার উপযুক্ত এবং যাহার কখনও দান! বাঁধা সম্ভব নয় এইরূপ 
শ্িশ্িত গুড় (10888600166 ) অবস্থায় দীড়ায়। সাধারণতঃ বাহির 
হইতে তাপ দিয়া এই বায়ুশূন্ত পাত্রের মধ্যস্থিত রস বা গুড়কে জাল দেওয়া 
সম্ভব নয়। সে কারণে এই পাত্রের মধ্যে যে-সকল ফাপ৷ নল অবস্থিত 
আছে, বাহির হইতে জলীয় বান্প দ্বারা এঁ নলগুলি উত্তপ্ত করিলে বায়ুশূন্ত 
পাত্রের মধ্যে যে তাঁপ সৃষ্টি হয়, তাহা দ্বার! পাত্রমধ্যস্থ রস ব! গুড় তাপ 
পাইতে থাকে । 

তখন সমস্ত গাঢ় রস বা গুড় (70998090169) কেন্দ্রবিমুখগতি 
সম্পর ( ০90৮028] 8698780 ) প্রচণ্ড ঘৃর্ণমান পাত্রে দিলে সমত্ত 
রস বাহির হইয়া যায় এবং চিনি এ পাত্রের গাত্রে লাগিয়। যায়। 

তখন উহা গরম জলে দ্রব করিয়া! বর্ণশূন্য করিবার জন্য পণ্ড হইতে 
প্রাপ্ত বা জৈব অঙ্গার (801018] 01)0700%] )-এর উপর ঢালিয়। দেওয়া 
হয়। তথন এ জল আবার বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে গরম করে এবং ক্রমশঃ 
গাঢ় হইয়! গেলে চিনি পাইবাঁর জন্য কেন্ত্রবিমুখগতি ঘূর্ণমান পাত্রে 
দিয়া সমস্ত ঝোলাগুড় দূর করে। এখন যে চিনি প্রস্তত হয় তাহাই 
প্রধানতঃ কারখানার চিনি এবং ইহ ক্ষুদ্র ও তদপেক্ষা বড় আকারের 
দানার মত পাওয়া বায়। ইহ! ছাড়া যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলে 
খোলা বা অনাবৃত পাত্রে জাল দেওয়া হরিদ্রাভ রঙের বহু চিনি প্রস্তত 
হয়। ইহাই চলিত ভাষায় খন্দরী বা খণ্ডেশ্বরী চিনি। 

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ধরিয়া আকের ষে 

ভারতের আকও হিসাব ধরা হয়, তুহাতে এদেশে বৎসরে সাড়ে 

মোট ব্যবহার পাঁচ হইতে সাড়ে ছয় কোটী টন আক হয় বপিয়া 

অনুমান করা হয়ঃ পরিশিষ্ট (গ্)। ইহার তিন ভাগের ছুই ভাগেরও 


ইক্ষু ২৭১ 
আঁধক (৬৮৭১) গুড় তৈয়ারী করিতে লাগিয়া যাঁয় '( আন্দাজ ৫ কোটী 
টন)ঃ প্রায় ১৭% (১১ কোটা টন) চিনির কারখানায় যায়; 
লোকে থায় ও বীজ রাখে কমবেনী ৮* লক্ষ টন (১২%) এবং খন্দসরী 
চিনিতে যায় ৩% (২* লক্ষ টন )। বৎসরে মোট ফলনের উপর এই 
অনুপাত নির্ভর করে। যে বৎসর আক বেশী হয়ঃ সেই বখসর সকল 
রকম ব্যবহারেই আকের খরচ বেশী হইয়। থাকে । 


ভারতবর্ষে গুড়ের হিসাব ধরিয়া যে স্থপরিষ্কত (798090 ) চিনির 
পরিমাণ ধরা হয়, তাহার মধ্যে আক হইতে প্রস্তুত (কারখাঁনা। এবং 
খন্দসরী ) এবং গুড় হইতে প্রাপ্ত ছুই রকম চিনিই 
পড়ে । ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতের কলে ১১ লক্ষ 
১১ হাঁজার টন চিনি জন্মে। এ সালে গুড় পরিষ্কার করা কলে 
১৯ হাজার ৫০* টন চিনি উদ্ধার করা হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে এ দুই 
প্রকার মিল সংখ্যা, যথাক্রমে ১৩৬ ও ১০ ছিল; পরিশিষ্ট (ঘ)। 
১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩৯টী চিনির কলে ৭* লক্ষ ৫ হাজার টন আক পিষ্ট 
হইয়া ৬ লক্ষ ৫* হাজার ৮ শত টন চিনি জম্মে। তাহা ছাড়া গুড় হইতে 
১৫ হাজার ৬** টন এবং খন্দসরী বা থগেশ্বরী ১ লক্ষ টন এই মোট 
৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪** টন চিনি হইয়াছিল।* 

সর্বপ্রকার চিনি বাদে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণ গুড় হয় এবং মিষ্ট 
স্বাদের জন্ত লোকে ব্যবহার করে । ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ৩৪ লক্ষ টন 
গুড় ব্যবহৃত হইয়াছে । গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে আকের চাষ 
বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে গুড়ের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে 


চিনি 


* ১৯৩৯-৪* সালে আন্দাজ ১৪৩টী কলে, ১ কোটী ৮ লক্ষ টন আক পিষ্ট হইয়া » 
লক্ষ ৯৮ হাজার ৭** টন চিনি জন্মিবে আশা করা যায়। ইহা ছাড়া গুড় হইতে ১২ 
হাজার টন এবং খণ্ডেশ্বরী চিনি ১ লক্ষ টন চিনি হইবে। 


৭২ ভারতের পণ্য 


২৩ লক্ষ টন ছিল, পরের দুই বৎসর কিছু কম হইবার পর, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে; পরিশি্ (ঙ)। 

পরিশি্ (খ) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে যুক্ত প্রদেশে জমির 
পরিমাণ এবং উৎপন্ন গুড়ের ( চিনি সমেত ) ওজন সর্বাপেক্ষা অধিক । 
আকের জমি খুব বেশী থাকায় ভারতবর্ষের মধ্যে 
যুক্তপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক কারখানা স্থাপিত 
লইয়াছে ; অর্থাৎ ( ১৯৩৮-৩৯) ১৩ম্টীর মধ্যে ৬ন্টী। বিহার প্রদেশে 
৩২টী। অন্যান্ত প্রদেশেও আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গলায় মাত্র ৮টা। 
বাঙ্গলায় মিল হইলেও ইহার অধিকাংশ অবাঙ্গালীর সম্পত্তি। উৎপন্ন 
চিনির পরিমাণেও যুক্তপ্রদদশের অংশ ৪৯২% আর বাঙ্গলার মাত্র 
১*৫% | ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিভিন্ন অংশ পরিশিষ্ট (চ) হইতে 
পাওয়া যাইবে। 

স্বযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রেও অন্ত 
কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে এবং দেশের শর্করা শিল্প তাহার 
একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯৩০-৩১ সালে চিনির 
উপর আমদ'নী শুল্ক প্রতি হন্দরে ৪ টাকা ৮ আনা 
স্থলে ৬ টাকা করা হয়। পর বৎসর ( ১৯৩১-৩২ ) 
ভারতে শর্করা শিল্পের প্রসার লাভের সহায়তা করিবার জন্ত প্রতি হন্দরে 
১৯৩১ মার্চ মাসে প্রথমে ৭।* ও সেপ্টেম্বরে আরও ১৪/* মোট ৯ টাক! 
১ আন শুদ্ধ স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালের (9০020)0001)0.19) ৩*শে 
জানুয়ারী হইতে এ শুক্ধকে ৭ টাকা ৪ আনা রক্ষণ শুল্ক এবং রাজস্ববৃদ্ধি 
করিবার জন্ত অতিরিক্ত শুদ্ধ (7856059 8::01)8726 ) হিসাবে ১ টাক? 
১৩ আনা, মোট ৯ টাক! ১ আন ধরা হয়; পরিশি্ (জ)। উহার ফলে 
দেশের মধ্যে সাড়া পড়িয়া! যায় এবং নানাস্থানে চিনির কল স্থাপিত হয়। 


বিভিন্ন প্রদেশের অংশ 


রক্ষণ শুষ্ক ও শর্করা 
শিল্প 


ক্ষ ২৭৩ 


বিদেশে কপকজার জন্ত অর্তার চঙলিয়! যাঁয় এবং ১৯৩২-৩৩ লালে প্রায় নাড়ে 
৩ কোটা টাকার কলকজ! আসিয়া পড়ে। এই আমদানীর মুল্য ও 
কলে ব্যবস্থত মালের পরিমাণ হইতে তৎকালীন অবস্থার বিষয় কতকটা 
ধারণ! কর! যাইবে ; পরিশিষ্ট (ছ)। 

দেশে শিল্প গড়িয়া উঠিলে সর্ধপ্রকারে মঙ্গল । যাহারা কাজ পাইত 
না, তাহাদের কাঁজ জুটিতেছে এবং যে সকল জমি পড়িয়া থাকিত 
তাহাতে ফসল পাওয়া যাইতেছে । দেশে অধিক 
পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হওয়ায় পরস্পরের প্রতি- 
যোগিতায় চিনির দাম কমিয়া যায়; স্থতরাং চিনির দাম বৃদ্ধি পাইয়া 
সাধারণের পক্ষে অস্থুবিধ! হইবে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। চিনির 
দাম যেমন বুদ্ধি পাইয়াছে ধনিক কল মালিকরা ষাহাতে কৃষকদের 
দারিদ্রের সুযোগ লইয়া বথেচ্ছা অল্লমূল্যে ইক্ষু ক্রয় করিতে না পারে 
তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।* বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন 
ইহাতে চাষীর আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে চাষী 
অনুমান সাড়ে ৮ কোটী টাক পাইয়াছে।8 তাহা ছাড়া, নৌকার মালিক, 
রেল কোম্পানী আর গোষান-চালক প্রভৃতি সবাই কিছু কিছু পাইয়াছে। | 


আধিক উন্নাতি 





* চিনির মণ ৭৮* বা তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রীত হইলে চাণীকে 1, দিতে হয়। 
চিনির দামের উপর ইক্ষুর মূলের হার নির্ধারিত হইয়াছে । বৃদ্ধি পাইয়া চিনির মণ ১১৮০* 
হইতে ১২/* হইলে চাধীকে ॥/১৫ দিতে হইবে। এই দাম যে কোনও সময় পরিবস্তিত 
হইতে পারে । 


$ আক বিক্রয় করিয়! চাষীরা পাইয়াছে-_ 
সাল হাজার টাক! সাল হাজার টাক 
১৪৯৩১-৩২০০১০০১০০৪০০৬ ১১৭৭১৫৯ ১৯১৩৫-৩৬১-০০০০১১০০০৩ ৮৪৭৮)৩২ 
১৯ ৩২-৩৩--১০০০৬ ০০০০০ ৩১১৪১৩৯ ১ ৯৩৬-৩৭ *** ১০০০ ০৩০৯০ ৭১৮৩)৪৩ 
১৯ ৩৩-৩৪ **০*০০৯ ০০০০০ ৪)৮৩১৯৮ ১৯৩৭-৩৮০,০০০০৪০৩০৯০ ৮১৮০১ 
১৪৯ ৩৪-৩৫০০০০৯১৩০০০০৬০ ৫১৯৬)৬৬ ১৯৩৮-৩৯০০০৩০০০০০০০০৬ ৮১৫০১০৬ 


১৮ 


২৭৪ ভারতের পণ্য 


রক্ষণত্ুক্ষের সাহায্যে ভারতের শর্করা শিল্প কতকপরিমাণে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহার নানা পরিবর্তন 
হইয়া ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্স্ত 
উহা ৬ টাকা ১২ আনা এবং ঘরোয়া শুক্কের পরিমাণ 
অন্থ্যায়ী আরও ২ টাকা অর্থাৎ ৮ টাকা ১২ আনা ছিল। ১৯৪০ 
সালের মার্চ হইতে ঘরোয় শুক্ব প্রতি হন্দরে ৩ টাক! হওয়ায় আমদানী 
শুক্ক এ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ ৯ টাকা ১২ আনা 
হইয়াছে ) পরিশিষ্ট (জ)। 

চিনি আমদানীর উপর যে শুন্ক আদায় হইত, তাহার পরিমাণ 
নিতাস্ত কম নহে। ১৯৩*-৩১ সালে উহা প্রীয় ১১ কোটী টাকায় 
পৌছে। রক্ষপত্ুক্কের আবিরাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহ! হাস পাইতে থাকে 
এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে উহ? মাত্র ২৫ লক্ষ টাকায় দ্ীড়ায়। তখন 
সাধারণের ঘোরতর আপত্তি সত্বেও ভারতসরকার ১৯৩৪ সালের এপ্রিল 
হইতে ভারতে প্রস্তুত প্রতি হন্দর চিনির উপর ১ টাকা ৫€ আনা এবং 
খণ্ডেশ্বরী চিনির উপর দশ আনা ঘরোয়া শুল্ক (90189) বসাইয়। দেন। 
১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে প্রতি হন্দর চিনির উপরে ২ টাক! 
হইয়া ১৯৪০ সালের মার্চে ৩ টাকা দীাড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সালের 
২৮ ফেব্রুয়ারী হইতে থণ্ডেশ্বরী চিনির উপর প্রতি হন্দরে ১ টাকা করিয়া 
শুক্ক ধাধ্য হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সালে উহ| আট আনা করা 
হইয়াছে । ফলে ১৯৩৮-৩৯ সালে কলের চিনি হইতে সওয়৷ ৪ কোটী 
টাক! এবং খণ্ডেশ্বরী হইতে ৫৯ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে; 
পরিশিষ্ট (জ)। 

চিনি ও গুড় ছাড় ভারতবর্ষে বু পরিমাণ মাৎ গুড় বা ঝোলা গুড় 
প্রস্তুত হয়। খণ্ডেশ্বরী বা কলে চিনি তৈয়ারী করিয়া লইবার পর এই 


আমদানী গু ও 
ঘরোয়। শুক 


ইক্ষু ২৭৫ 


গুড় পড়িয়া থাকে ।* বৎসরে ৩ হইতে ৪ লক্ষ মণ গুড়ের বিশেষ 
ব্যবহার না থাঁকায় ইহাকে ফেলিয়া দিতে হয়। 
কল মালিকদের ইহ1 মহ! চিন্তার কারণ। এই 
পরিত্যক্ত বস্ত হইতে বহু প্রকার দ্রব্যাদি করা যাইতে পারে, কিন্ত 
ভারতবর্ষে নানাকারণে ইহা সম্ভব হইয়া! উঠে নাই। 

কাপাস বস্ত্রাদির শ্তায় চিনির প্রচুর রপ্তানী ছিল। দেশ বিদেশের 
বাজারে ভারতীয় শর্করা বিক্রীত হইত। কিন্তু স্বার্থান্ধ ইউরোপীয় 
দিগের স্বজাতি প্রীতির ফলে তাহা নষ্ট হুইয়াছে। 
ঘেখানে ভারতীয় চিনির সমাদর ছিল, সেখানে 
উপনিবেশবাসী স্বজাতিদের প্রস্তত চিনি প্রচার করিয়। আমাদের বাণিজ্য 
নষ্ট করিয়াছে । ভারতীয় চিনির আমদানী রোধ করিবার জন্ত নিজেদের 
দেশে উচ্চহারে শুক্ধ বসাইয়া ওপনিবেশিকদের চিনির আমদানীর সুবিধা 
করিয়া দিয়াছে । ইংরাঁজের সহিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় 
অনন্তোপায় হইয়া তাহার! ভারতীয় চিনি প্রচুর ব্যাবহার করিত। কিন্ত ষে 
মুহুর্তে তাহারা গঁপনিবেশিকদের চিনি পাইয়াছে তখন হইতে ১৮৩৬ সাল 
পর্য্যস্ত ভারতীয় চিনির উপর, অন্ত চিনি অপেক্ষা, প্রতি হন্দরে ৮ শিলিঙ 
করিয়! অধিক শুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্সংবন্ধ ইতিহাস লিখিত হইবার পূর্ব 
হইতেই ভারতীয় চিনির রপ্তানীর আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই চিনি 
গুড়ের নামাস্তর মাত্র ছিল। যখন উপনিবেশ সমূহে বিশুদ্ধ চিনি প্রস্তত 


শপ পেত সপে 


“ঝোলা” গুড় 


বাণিজ্য__রপ্তানী 








৯ _»া টা পস্পপািগ শশীশীশী শি ৯ স্পেস ৮ পপি পিপিপি স্পস্ট পিপল 


রং অব্যবহার্ধ মাৎ ব। ঝোল। গুড়ের রানা 
খণ্ডেশখ্বরী কারখানায় 
চিনি প্রস্তুত করিতে চিনি প্রস্তত করিতে 


১৪৯৩৭.-৩৮ ৩৪৪ ১১২৫১০০৬ ৬৩৪ ৪১০৬১৪৩৩ 
১৪৯৩৮-৩৪ ৪৬৬ 95৪৩১৩৩৬ ৪৩৩ ৩১৪৯১৩৩৪৬ 


হ্পঙ ভারতের পণ্য 


হইল, তখন ভারতীয় চিনির অস্থুবিধ! ঘটিল। ক্রমে সেই চিনি ভারতে 
আমদানী হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে চীন (চিনি ), মিসর (মিশ রী বা 
মিছরি ) প্রভৃতি দেশ হইতে চিনি আসিত। পরে ভারতনম্বীপপুঞ্জ হইতে 
চিনির আমদানী বুদ্ধি পাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে 
বীট হইতে প্রস্তত সম্ভার চিনি চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িতে থাকে এবং 
ভারতের বাজার তাহ! হইতে রক্ষ। পায় নাই। 


কিছু পরিশ্রম করিলে ভারতীয় চিনির রপ্তানীর উত্থান পতনের 
হিসাব সংগ্রহ কর। কঠিন নহে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ 
করা সম্ভব হয় নাই। গত শত বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাই ১৮৪৮ সালে কেবল মাত্র ইংলণ্ডে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টন 
চিনি গিয়াছে । ১৮৫১ সালে ৮* হাজার ৩৭৫ টন চিনি ও চিনিজাতীয় 
জ্রব্যাদি (8092: 209 ০৮7০ 88001191109 7)9666:) ২ কোটী ৭৩ 
লক্ষ ৫৭ হাজার টাকায় রপ্তানী হয়। বিশবৎসর বাদে ( ১৮৭০-৭১) 
সালে হান পাইয়া! ১৭ হাজার টন চিনি ৪৪ লক্ষ টাকায় নামে । ১৮৮২- 
৮৩ সাল হইতে রপ্তানী পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৮৩-৮৪ সালই 
পরিমাণ হিসাবে চূড়ান্ত; অর্থাৎ ৮৮ হাজার ৮৫৮ টন (১ কোটী ১৭ লক্ষ 
৯৭ হাজার টাকা ) হয়। ১৮৯৭-৯৮ সাল হইতে রপ্তানী দারুণ হাস 
পায়। ১৮৯৬-৯৭ সালের রঞ্ানী ৫৮ হাজার টন (১ কোটী ৩ লক্ষ 
টাকা) পর বখসর মোট ২৯ হাজার ৩৫০ টনে (৪৩ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টাকা ) পড়িয়া যায়। তাহার পর আর পূর্বের অবস্থা হয় নাই । ১৯৩৫-৩৬ 
সালে রপ্তানী ১ হাজার ৪ শত টনে নামে; তাহার পর ব্রহ্গ বিচ্ছেদ 
হওয়ায় ৯৩ হাঞ্জার টনে উঠিয়াছে; পরিশিষ্ট (ঝ)। রপ্তানীর মূল্য 
হিসাবে ১৮৬৪-৬৫ সালের (১ কোর্টি ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, ২৩ 
হাজার ৮৫৫ টন চিনি) পর ১৮৯৩-৯৪ সালই প্রধান। শ্রী বৎসর 


ইনু ২৭৭ 


চিনির মুল্য ১ কোটা ২৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকার প্রায় ৬৫ হাজার টন 
চিনি রপ্তানী হয়; পরিশিষ্ট (ঝ)। 

জলপথে রপ্তানী ব্যতীত, ভারতের সন্মিকটবর্তী স্থান গুলিতে কিছু 
পরিমাণ চিনি স্থলপথে চালান যায়। তাহার আনুমানিক পরিমাণ 
২* হাজার টন। 

যত চিনি জলপথে রপ্তানী হইত তাহার অধিকাংশই ইউরোপে গিয়! 
দানাদার চিনিতে পরিণত হইয়া নানাদেশে চালান যাইত। 

রপ্তানী হাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভাবে আমদানী বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । বিদেশী চিনি আসিয়া ভারতীয় সর্বপ্রকার চিনির বিশেষ ক্ষতি 
করে। লোঁকে সন্তায় দানাদার চিনির পরিবর্তে উহা 
ব্যবহার করিতে থাকে । ১৮৪৯-৫০ সালে ৩৮ লক্ষ ৮৮ 
হাজার টাকার বিদেশী চিনি আসিয়াছে । ১৮৬৪-৬৫ পধ্যস্ত বিশেষ উন্নতি 
হয় নাই; এ সালে চিনির পরিমাণ ১* হাজার * শত টন এবং ৪৭ লক্ষ 
৭৯ হাজার টাকা মূল্য ছিল। কিন্তু পর বৎসরষ্ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ হাজার 
৮৫* টন চিনি সাড়ে ৮৪ লক্ষ টাকায় ধ্লাড়ায়। ১৮৬৯-৭০ সালে 
(২৮৬০০ টন) আমদানী ১ কোটা টাক! ছাড়াইয়া যায়। উনবিংশ 
শতাববীর শেষ ভাগে বীটের চিনি আসিতে আরম্ভ করিল, আমদানীর 
পরিমাণ খুবই বৃদ্ধি পাইল। তাহার পূর্বেও ১৮৮৪-৮৫ সালে ২ কোটী 
টাকা (৮০) ৮৫০ টন) ছাড়াইয়! যায় । ১৮৯৭-৯৮ সালে বীটের চিনির 
আমদানীর ফল বেশ বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৫* 
টন চিনি ৪ কোটা ৭৮ লক্ষ টাকায় দ্লীড়ায়। এই সময় বীট ও আক 
চিনির পরিমাণ প্রায় সমান সমান হইয়া বায়। আরও কয়েক বৎসর 
এইক্ষপ চলিবার পর জগতে যেমন আকের চিনির প্রভাব বাড়িতে থাকে, 
সেইরূপ ভারতবর্ষে বীটের চিনির আমদানী হাস পাইতে থাকে। 


বাণিজ্য--আমদানী 


২৭৮ ভারতের পণ্য 


১৯*৪-০৫ সালে আমদানীর পরিমাণ (৩,৪৬,৮৫০ ) প্রায় ৭ কোটা 
টাকা, ১৯১৪-১৫ সালে (৫,৫০১ ১২* টন) সাড়ে ১০ কোটা টাকা এবং 
১৯২১-২২ সালে (৭৮২,৬৬৮ টন ) সাড়ে ২৭ কোটা টাকা হইয়া! চূড়ান্ত 
হইয়া! যায়।& ১৯৩০-৩১ সালে রক্ষণ শুন্ব স্থাপিত হইবার পর আমদানী ভ্রুত 
হাস পায় এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে মাত্র ১৪ হাজার টন ১৯ লক্ষ টাকায় বিক্রীত 
হয়। আমদানীর পরিমাণ হিসাবে ১৯২৯-৩* সালের ১* লক্ষ ১১ হাজার 
৩৪৫ টন ( ১৫ কোটী ৭৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা) সর্বগ্রধান। চিনির 
আমদানী আরম্ভ হইয়া পর্যাস্ত এরূপ আর কখনও হয় নাই; পরিশিষ্ট (ঞ2)। 

বিদেশ হইতে আনীত কতক পরিমাণ চিনি আবাঁর বাহিরে চলিয়! যায় 


(:০-৪21)০026৪) । 
বীটের চিনির সে প্রাধান্য না থাকিলেও এখনও বাজারে কিঞ্চিদধিক 
১ কোটা টন চিনি উৎপন্ন হইতেছে । আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আকের চিনির যে প্রসার আছে, 
বীটের চিনির তাহ! নাই যে সকল দেশ বীটের চিনি উৎপন্ন করে, 
তাহারাই উহার অধিক পরিমাণ ব্যবহার করে। বর্তমানে (১৯৩৮-৩৯) 
ভারতে সাড়ে ৪ হাজার টন বীট চিনি সাড়ে ৫ লক্ষ টাকায় আসিয়াছে । 
চিনির আমদানী রপ্তানী ছাড়া “ঝোলা গুড়” (200188865 ) বাজারে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা যে কেবল আকের গুড় তাহা নহে; সঙ্গে 
তালের গুড়ও আছে। রপ্তানীর পরিমাণ ৫৩ হাজার টন এবং দাম প্রায় 
৯ লক্ষ টাকা। আমদানীর পরিমাণ ২ হাজার টন সাড়ে ৩ লক্ষ টাকায় 
কেনা হইয়াছে । 


*. ১৯২১-২২ সালের মোট আমদানীর মূল্য ২৭ কোটা ৫৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। 
তন্মধ্যে যবন্বীপের অংশ ২৩ কোটী ৪৭ লক্ষ ৭১ হৃক্জির টাকা ( ৮৫'৩%), মরিসসের ২ 
কোটা ২২ লক্ষ ৩১ হাজার টাক। (৮১%), হংকঙ ও ট্রেটুস্‌ সেট্ল্মেন্টস্‌ প্রত্যেকের ২৪ লক্ষ, 
ব্রিটেনের ২১ লক্ষ, জ/পানের ৫ লক্ষ এবং জাম্মানীর ২ লক্ষ টাক। ছিল। 


বাণিজা-_বীটের চিনি 


ইক্ষু ২৭৯ 


আকের মিছরীর রপ্তানী নাই, কিন্ত আমদানী আছে ; পরিমাণ 
৮** টন এবং সওয়া ১ লক্ষ টাক! তাহার দাম। পূর্বের চিনির হিসাবের 
মধ্যেই ইহার আমদানী ধর হইত, ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে স্বতন্ত্র হিসাব 
রাখা হইতেছে। 
চিনির দামের বিশেষ তারতম্য হুইয়াছে। রপ্তানী দাম ১৯২৯ সালে 
মণ পিছু ২৫ টাকা ৮ আনা হয়? রপ্তানী হিসাবে 
উহ্থাই প্রধান ; পরিশিষ্ট (ঢ)। গুড়ের দামও পরি- 
শিষ্ট (ঢ) হইতে পাওয়া যাইবে । আশমদানীর মধ্যে ১৯২৭ সালে গ্রতি 
মণ চিনি ৪৪ টাকা ৪ আনাই সর্বাপেক্ষা অধিক ) পরিশিষ্ট (ণ)। দাম 
অত বেশী থাকায় ১৯২০-২১ সালের মোট আন্দানী ২৭ কেটী টাক! 
ছাড়াইয়া গিয়াছিল। 
চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া এক বংসরে ১৯২১-২২ সালে প্রায় ২৮ 
কোটী টাকায় পৌছিসে তখন ধীরে ধীরে ভারতবাসীর জ্ঞানোন্মেষ হয়। 
অনেক তর্ক বিতর্ক আন্দোলনের ফলে ১৯৩০-৩১ সালে বক্ষণ শুন্ক স্থাপিত 
হইলে দেশে চিনি উৎপন্ন হইয়া বিদেশের আমদানী হাস পায়। দেশীয় 
লোকের যত পরিমাণ চিনির প্রয়োজন তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ 
চিনি উৎপন্ন হয় এবং বিদেশে রপ্তানী করা চলিতে 
পারে। কিন্ধ ইংলগ্ডে বসিয়া প্রবর্তিত আস্তর্জাতিক 
টুক্তির ( [06017968008] 45609010606 )% বলে ভারতবর্ষ ১৯৪২ সাল 


চিনির দাম 


উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 


* ৬ই মে ১৯৩৭, চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি ১-_ 

€1) 01010) 09 5000) 40102, (2) 01006050055 01 4£১0)01102 
(3) 0077077)077/62]0 01 48501510254) য়াডহ1]5 (5) 35121 06) 
06213170210. 2100 [0100677 [16151009 (7) 00009) (8) 1006 [50এ০- 
1০01 0009১ (9) 02601)0510$210199 (1০) 11) [00101071081 [২]900110) 
(11) [81706) (12) 0617102175, (13) 18210, (14) 700881%, 
| ব০07011975, (56) 1১610, (17): 01270) (58) ০7096৪1, 
19) 0. ১. 9. [৭ (3০) ৬ 989518512) (21) 10018. 


২৮০ ভারতের পণ্য 


পর্য্স্ত বন্ধ ব্যতীত আর কোথাও চিনি রপ্তানী করিতে পারিবে না। 
এই চুক্তি ভারতবাসী সমর্থন করে নাই। বিদেশের স্বার্থান্বেষী ভারতের 
নামধেয় প্রতিনিধি (1) এই চুক্তিতে সম্মত হন। ভারতীয় ব্যবসায়ী 
মহল অনেক প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্ত কোনও ফল হয় নাই। অন্ত 
কোনও স্বাধীন দেশ এই চুক্তিতে সম্মত হইতে পারে না। উপরস্ত 
বাণিজ্যের উপর ভারতের নিজ কর্তৃত্ব থাকিলে আবার ভারতবর্ষ বিদেশে 
চিনি রপ্তানী করিয়া! লাভবান্‌ হইতে পারিত। 

ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভারতীয় চিনি প্রবেশ করিতে না দিলেও 
ভারতের নিকটবর্তী কয়েকটী দেশে ভারতীয় চিনি বিক্রয় কর! চলিতে 
পারে; কিন্ত তাহা কৰরিবারও উপার নাই । স্কতরাং ভারতের, এবং 
ব্রহ্ম যদি লয, তাহার প্রয়োজনের মত চিনি প্রস্তুত করা ব্যতিরেকে অন্ত 
উপায় নাই। ইহা যে ভারতের প্রতি গুরুতর অবিচার তাহা সকলেই 
অন্মান করিতে পারেন । 

যে সকল দেশ বেণী মাত্রায় চিনি প্রস্তুত করে তাহারা সকলে মিলিয়া 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়৷ “অন্থমোদিত পরিমাণ” চিনি 
রপ্তানী করিতে পারে । এই চিনির মধ্যে বীট চিনিও 
পড়ে। এই হিসাব মতে ৩৬ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত টন চিনি রপ্তানীর 
পরিমাণ ধরা আছে। তাহার মধ্যে নেদারল্যাপ্ডের ভাগে ১০ লক্ষ ৩৩ 
হাজার ৪ শত টন আছে । উহার পরই কিউবার স্থান, ৯ লক্ষ ২৫ হাজার 
টন। এই ভাবে সকলে রগ্ানীর পরিমাণ ভাগ বাটোয়ারা করিয়া 
লইয়াছে, ভারতের জন্ত কিছুই রাখে নাই ; পরিশিষ্ট (ট)। 

পৃথিবীতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৩ কোটী ১* লক্ষ টন (১৯৩৭-৩৮)। 


'অনুমোদিত' পরিমাণ 


* এ দেশগুলির মধ্যে সিংহুল, ইরাণ, আরব, এদেন, সোমালিল্যাণ্ড, মেসোপে।টেমিয়া 
হ্যাম প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য । 


ইক্ষু ২৮১ 
তম্থধ্যে ভারতবর্ষে আন্দাজ ১২ লক্ষ টন চিনি ব্যবহৃত হয়; ইহার উপর 
বযবদত চিনির. গুড় ও প্রচুর ব্যবহৃত হয় ; পরিশিষ্ট (ঠ ও উ)। 
পরিমাণ প্রতি লোক বৎসরে ৭"৩ পাউও্ড চিনি খায়, তাহার 
সহিত গুড় ২৭২ পাউগ্ড মিলিয়া মোট আন্দাজ 
৩৪৫ পাউও্ড করিয়া মিষ্টদ্রব্য (চিনির হিসাবে ২৫ পাউগড) ভাগে পড়ে । 
অন্তান্ত দেশে ইহা! অপেক্ষা! বহু পরিমাণ চিনি ব্যবহার *্রে। ব্রিটেন 
জন প্রতি ১১২ পাউগ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ১১১, আমেরিকা যুক্তরাজ্য ১১০ পাউগ্ড 
চিনি ব্যবহার করে; পরিশিষ্ট (ড)। অপরাপর সভ্য দেশে ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা সকলেই বেশী চিনি ব্যবহার করে। দারুণ অর্থাভা বপ্রযুক্ত 
ভারতের অধিকাংশ লোকই চিনি ব্যবহার করিতে পারে না। লোকের 
আধিক অবস্থার উন্নতি হইলে এবং চিনি দুর্ম্ল্য না হইলে সকলেই ইহা 
ব্যবহার করিতে পারে। 
আকের ব্যবহার নান প্রকারের । চর্ববণে ইহা কয়েক লক্ষ টন খরচ 
হইয়া যায়। ইহার রস পুষ্টিকারক, তৃষ্ণা নিবারক। 
আকের রস বিক্রয় করিয়া এদেশে অনেকে জীবিক! 
উপার্জন করে। 
মিট দ্রব্য হিসাবে গুড়ের প্রচুব ব্যবহার ; ইহা! হইতে নানা প্রকার 
শিষ্টার গ্রস্তত হইয়া থাকে । চাটনী, কান্ুন্দি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে 
গুড় লাগে। পল্লীর দিকে নারিকেল লাড়,+ মুডকী, বাতাসা, পাটালী 
প্রভৃতি বহু পরিমাণ গুড়ঞাত ও গুড়-মিত্রিত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। 


চিনির ব্যবহার আজকাল বিশেষ প্রচলিত হুইয়! উঠিয়াছে । মিষ্ট স্বাদ 
পাইবার জন্ত চিনির ব্যবহারই প্রশত্ত । মোরব্বা, চাঁটনী প্রভৃতি তৈয়ারী 
করিতে চিনির প্রয়োজন; চিনিতে পরিপাক করা দ্রব্যাদি বহুকাল 
ন্ট হয় না। সকল প্রকার মিষ্ট ও মিষ্টাঙ্গে চিনি বর্তমান রহিয়াছে । 


ব্যবহার 


৮২ ভারতের পণ্য 


আমুর্ধ্বেদ মতে শর্করা “মধুর রস, শীতল, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক 
এবং দাহ, তৃষ্ণা বমি, মুচ্ছা ও বাঁতপিত্তের শাস্তিকারক | চিনির জল 
লঘু পাক, রুচিকর+ বলকারক ও ন্লিঞ্ধ। আঘাত লাগিলে ক্ষত স্থানে 
চিনি ছড়াইয়৷ বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে কার্বোহাইড্রেট 
বা শালী জাতীয় পদার্থ অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকায়, ইহা দেহের 
তাপ স্ৃষ্টিকরে। বহু মুত্র রোগে ইহ! অপকারী । 

চিনি পরিফার করিবার সময় যে “গা?” বাহির হয়, তাহা! সারের 
কাজে লাগে। 

ঝোল! গুড় বধ রকমে ব্যবহৃত হয় এবং চেষ্টা করিলে ইহা আরও 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে । নানা প্রকার স্থরাসার, রম (900) নামক 
মাদক, জমির সার, পশুখাছ্ প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া থাকে । গাধুনির 
জন্য, বিশেষতঃ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও অট্টালিকার ছাদ নির্মাণ 
কার্যে, “চিটে গুড়” ব্যবহৃত হইত । এখন পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে 
গঠন কার্যের জন্ত “চিটাঁ” গুড় অন্তান্ত মশলাসহযোগে উন্নত ধরণের 
রাস্তা নির্মীণ করিতে লাগিতে পারে । খালের তলদেশ “পাকা” করিয়। 
বাধাইয়। দিবার জন্ঠ গুড়ের ব্যবহার চলিতে পারে। 

গুড় হইতে যে সুরাসার প্রস্তুত হইয়া থাঁকে, পেন্্ীলের সহিত মিলাইয়। 
মোটর চালাইবার কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে ইহার 
চলন আছে। প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিলে, পেট্টলের খরচ কমিয়া 
যায়। ভারতবর্ষে বু চেষ্টা হইয়াছে কিন্ত বিদেশী কোম্পানীর পেট্রল 
বিক্রয় হাস পাইবে বলিয়া তাহাতে সরকারপক্ষ আপত্তি করিয়াছে। 
ভারতের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র মহীশূরে পেট্রল ও গুড়ের হবরাসার 
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া! আছে। যুক্তপ্রদেশে 
চেষ্টা হইয়াছে, কতকদুর কৃতকাধ্য হইবার পর, আবার বন্ধ হুইয়! 


ইক্ষু ২৮৩ 


গিয়াছে। এই ভাবে অপ্রয়োজনীয় গুড়ের ব্যবহার করিতে না দিলে 
সকলেরই পক্ষে অসুবিধার কথা। 

আকের ছিবড়া (9255889 0: 1068558) কেবলমাত্র জালানী রূপেই 
কাজে লাগিতেছে। কিন্তু উহা হইতে কাগজ প্রন্তত হইতে পারে। 
চিনির কলের অতি সন্নিকটে কাগজের কল থাকিলে সুবিধা হইতে 
পারে) তাহা না হইলে “ছিবড়া” স্থানান্তর করিতে খে খরচ পড়িয়। 
যাইবে তাহা অপেক্ষা জালানী হিসাবে তাপ পাইলে লাভ অধিক। 

আমেরিকার (81098) [0ঘ) কোনও পরীক্ষাগারে গবেষণার 
ফলে দেখা গিয়াছে এই পরিত্যক্ত “ছিবড়া” এক প্রকার কর্দম-কোমল 
আকৃতি-ধারণক্ষম পদার্থে পরিণত কর! ঘায়। খরচের হিসাবেও দেখ 
গিয়াছে, এঁ জাতীয় যৌগিক সকল পদার্থ হইতে ইহা দামে সস্তা । 
প্রায় সকল দেশই নানা প্রকার পরীক্ষার্থারা অপ্রয়োজনীয় পদার্থের 
নৃতনতর ব্যবহার আবিষ্কার করিতেছে । আমাদের দেশে কত লক্ষ 
টন আকের ছিবড়। বাহির হয়, তাহার সধ্যবহার করিতে পারিলে 
আক ও চিনির দাম কমিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষীরও কিছু আয় 
বাড়িতে পারে। 


পরিশি&- ইক্ষু 


€(ক) 
পৃথিবীতে মোট আবাদী জমি ও চিনির পরিমাণ 
(১৯৩৬-৩৭) (১৯৩৮-৩৯)  (১৯৩৮-৩৯) 
হাজার হাজার হাজার 
একর টন? টন (২) 
"ভারতবর্ষ ৪ ৪৫১৭৩ *** ২৭১২২ 
কিউবা রর ১৪,১৮ .,১ ২৬১৪ ২৭১৫৯ 
ষবন্বীপ রঃ ২৩৭ ***০ ১৫১৩৫ ১৫১১৫ 
ফরমোস! ২১৯৯ *** ১৪৪৬ ১৬,৪১ (২) 
ব্রেজিল রঃ ১১১৩৭ ... ১১৭৮৮ ১১১০৮ 
ফিলিপাইন *." ৭১৩৫ *** ১০১৩২ (১) ৯১৭৫ 
হাওয়াই *** ১১৩১ ১০০ ৮১২৭ ৮১৫৫ 
পুয়োরটোরিকো ৩১০০ ১.১ ৮১১৮ ৮১৬০ 
অষ্রেলিয়া ... ২১৫৬ ০১ ৭১৭৫ ৮১২০ 
আমেরিকা *** ২১৬৫ ... ৪১৮৭ 
দক্ষিণ আমেরিকা! যুক্তরাজ্য ১১৯৩ *** ৪১৬৮ 
আর্জেপ্টাইনা "*' 9১৪৫ *.* ৪,৫৫ 
'ডোমিনিকান গণতন্ত্র নি, তি ৩১৯৮ 
পেরু রা গিট. 42 ৩১৯৩ 
মেক্সিকো -* ১১৮৮ ৩১৪৯ 


ফি দ্বীপ, জাপান, ট্রিনিডাড ডি পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, মিসর প্রভৃতি | 


৮. ১৯৩৬-৩৭ সালের পর জমির পরিমাণ পাওয়। যায় নাই 
1 আন্তর্জতিক মহাসভার হিসাব-_£69060 51791, 

(১) ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব। পু 

(২) ৬1115 2770. 0%% কোম্পানীর মতে। 

€৩) জাপান ও ফরমোসা সশ্মিলিত। 


পরিশিষ্ট-_ইঙ্ষু ২৯৮৫ 


(থ) 
ভারতে জমি, উগ্পল্প গুড় ও প্রদেশের অংশ 


( ১৯৩৭-৩৮ ) 
মোট জমি ৩৮১১৮১০০০ একর (১) 
ব্রিটিশ ভারত *** ৩৬১৩৩১০০০ ,১ ৯৫'২% 
করদ রাজ্য %** ১৮৫১০৩০১১৪৮ 
(মোট গুড় ' ৫৩১০৭১০০০ টন্‌ (১) 
ব্রিটিশ ভারত ৫০১০৮১০০০ ১) ৯৪৩ 
করদ রাজা ত* ২১৯৯১০০০ ১১ ৫*৭% 
প্রদেশ হাজার শতকরা হাজার শতকরা 
একর ংশ টন অংশ 
যুক্ত প্রদেশ ২১২৭ ৫৫৭ ৩১১০১ ৫৮৪ 
পঞ্চনদ ৫১২ ১৩৪" ৩১৬৩ ৬৮ 
বিহার ৩,৪২ ৯"৩ ৩,৫৬ ৬৭ 
বাঙ্গল৷ ২১৯? ৭*৬ ৪১৮৩ ৯*১ 
মদ ৯৮ ২৫ ২১৭৯ ৫০ 
বোম্ধাই ৭৫ ১৯ ১১৭৯ ৩৪ 
উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ৭০ ১৭ ৭৫ ১৪ 
উড়িস্তা ৩৪ টি ৬৩ ১১ 


শা শি লি ০ 





স্পা শপ ৩ শি 








শম _/ ৯ পপ 





(১) "২6৮1০ 01 090 50827 110905090৫6 17019 (08006 0100 ৩2৪ 
1937-38% পুস্তকে ৩৯,৪৩,** একর জমি ও ৫৪,৫২,** টন গুড় দেওয়া আছে। 


খ্৮্ঙ 


(অন্ুন্থত) 


করদ রাজ্য 


ভারতের পণ্য 


রামপুর (0..) 


মহীশূর 


বোথ্ধাই 


হায়দরাবাদ 


ভাজার শতকরা! 

একর অংশ 
৫৪ ১৪ 
৫৩ ১৩ 
৪১ ১*০৭ 
৩৩ পি 
(গন) 


হাজার 


শতকরা 
অংশ 


১৩ 
১৯ 
১*১ 


ভারতবর্ষে উদ্পন্ন ইক্ষুর এবং সাধারণ ও উল্লত ধরণের 
ইচ্ষুর আবাদী জমির পরিমাণ 


১৯২ ৭-২৮ 
১৯২৮-২৯ 
১৯২৯-৩০ 
১৪১৩০-৬৩১ 
১৪৯৩১-৩২ 
১৯৩২০৩৩ 
১৪৯৩৩-৩৪ 
১৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৫-৩৩৬ 
১৯৩৬-৩৭ 
১৯৩৭-৩৮ 
১৪৯৩৮-৩৯ 


আক 
হাজার টন 


৩১৬৮১৪২ 
৩,০৬,৬৯ 
৩১০৯১৬১ 
৩১৫ ৭১৮৬ 
৪১৩৩,১৬ 
৫১১১১২৯ 
৫১২৪9৫৫ 
৫১৪ ৩,৪৬ 
৬১১২৯০২ 
৬১ ৭৩১২ ২ 
৫১৫৬১৩৭ 


সাধারণ আকের 


জমি 


হাজার একর 


৩১১৩৩ 
২৭১১৯ 
২৬১২৪ 
২৯১০৫ 
৩৭১৭৭ 
৩৪১২৫ 
৩৪২২ 
৩৬১০২ 
৪১১৫৪ 
৪৫1৮৭ 
৩৯১৪ ৩ 
৩১১০৮ 


উন্নত আকের 


জমি 


হাজার একর 


২৪১৩৩ 
৩০১৫৬ 
৩৪১৫১ 
২৯১৬৮ 
২৪১২৪ 








পরিশিষ্ট- ইক্ষু ২৮৭ 
€(ঘ) 
ভারতে বিভিক্ন কারখানায় ইক্ষু এবং গুড় হইতে 
প্রাপ্ত চিনির পরিমাণ 
মিল (১) আক-চিনি মিল (২) গুড়-চিনি 
সংখ্যা হাজার টন খ্যা হাজার টন 
১৯২৮-২৯ ২৪ ৬৮১ ১৪ ৩১ 
১৯২৯-৩৪ ২৭ ৮৯৮ ১১ ২১"২ 
১৯৩০-৩১ ২৯ ১১৯৯ ১৩ ৩১৮ 
১৯৩১-৩২ ৩২ ১,৫৮৬ ১৭ ৬৯৬ 
১৯৩২-৩৩ ৫৭ ২,৯০২ ২৭ ৮৩১ 
১৯৩৩-৩৪ ১১২ ৪১৫৪০ ১৬ ৬১১ 
১৯৩৪-৩৫ ১৩৩ ৫১৭৮১ ১৩ ৩৯১ 
১৯৩৫-৩৬ ১৩৭ ৯১৩২১ ১৩ ৫০*১ 
১৯৩৬-৩৭ ১৩৭ ১১১১১৪ নী ১৯৫ 
১৯৩৭-৩৮ ১৩৬ ৯১৩০*৭ ১০ ১৬৬ 
১৯৩৮-৩৯ ১৩৯ ৬৪৫৬ ৮ স্পা ১৫৬ 
(ড) 
ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য গুড়ের পরিমাপ 

সাল হাজার টন সাল হাজার টন 
১৯২৭-২৮ ২২৭৯ ১৯৩৩-৩৪  ** ৩৪১৭৬ 
১৯২৮-২৯ ১৭১৮৭ ১৯৩৪-৩৫ ৩৭১১ 
১৯২৯-৩০ ১৮১৪২ ১৯৩৫-৩৬ ৪১১০১ 
১৯৩০-৩১ ২২১৪১ ১৯৩৬-৩৭ *** ৪২১৬৮ 
১৯৩১-৩২ ২৭১৫৮ ১৯৩৭-৩৮ ৩৩১৬৪ 

১৯৩২-৩৩ ৩২১৪৩ ১৯৩৮-৩৭৯ ৩২১০০৪ 

(১) আক হুইতে চিনি প্রস্তত করিবার কারখানা । 


(২) গুড় হইতে চিনি প্রস্তত করিবার কারথানা। 


8 ১৯৩৮-৩৯ সালের আনুমানিক পরিমাণ । 


২৮৮ ভারতের পণ্য 


(৮) 


প্রদেশ হিসাবে মিল সংখ্যা, ব্যবন্থত ইক্ষু এবং উৎপন্ন 
চিনির পরিমাণ ও তাহাদের পরস্পর অনুপাত 


( ১৯৩৮-৩৯ )$% 


প্রদেশ মিল ব্যবহৃত ইক্ষু উৎপন্ন চিনি ইক্ষু ও চিনির 
সংখ্যা হাজার টন হাজার টন পরস্পর অন্থপাত 


যুক্তপ্রদেশ ৬৯ ৩৫১০৫৪ ৩২০৩ ৯১৪ 
বিহার ৩২ ১৭১,৯৫৩ ১১৬১৬ ৯৪৯ 
পঞ্চনদ ও সিন্ধু ৩ ৮৭*১ ৭'৫ ৮৬২ 
ম্দ্র ৭ ২১৪৫৫ ২৩-০ ৯৩৭ 
বোম্বাই ৭ ৪১৬৩২ ৫২৩ ১১২৯ 
বাঙ্গলা ৮ ১১৩১১ ৯৯ ৭:৫৫ 
উড়িস্তা ২ ৮৯ "৭ ৭৮৭ 
করদরাজ্য ১১ ৭১৬৮৩ ৭৫৫ ৯৮৩ 
মোট ১৩৯ ৭০১০৪'৮ ৬৫০*৮ ৯২৯ 
(ছ) 
ভারতীয় কলে ব্যবহৃত ইচ্ষু ও আমদানীরুত 
কলকক্জার মুল্য 
সাল কলে ব্যবহৃত আক আমদানীরুত কলকজ। 
হাজার টন হাজার টাক? 
১৯২৮-২৯ ”** -- *** ১৭১৫২ 
১৪৯২৯-৩৩ ৪৪ 2255 ৪৪৫ ৯১২১ 


+ 0770510050105065 06 03517056006 0£ 58827 11601000108) 
(০. 1 0.7. 9. 39) 


পরিশিষ্ট ইক্ষু ২৮৯ 
(অনুশ্যত) 
সাল কলে ব্যবহৃত আক আমদানীরৃত কলকজ। 
হাজার টন হাজার টাক1 
১৪৩৬-৩০ ০৪৬ জবস ১৩১৬৯ 
১৯৩১-৩২ ১৭৪৮৩ ৩০১১৪ 
১৯৩২-৩৩ ৩৩১৫০ ১১৫ ৩১১১ 
১৯৩৩-৩৪ ৫১১৫৭ ৩৩৬৩৭ 
১৯৩৪-৩৫ ৬৬১৭২ ১১০৫১৪৫ 
১৯৩৫-৩৬ ৯৮১০১ ৬৫১৭২ 
১৯৩৬-৩৭ ১১৬,৮৭ ৪ ৯৫১১৬ 
১৯৩৭-৩৮ ৯৯১৯ ৬৯১৮৬ 
১৯৩৮-৩৯ ৭০১০৫ ৬১১৩৬ 
€(জ) 
আমদানী (10070711915) ও ঘরোয়া আক্ক (7:018৪6 
7)91১)-এর হার ও মোট আদাম্ী টাক! 
সাল আমদানী শুদ্ধ ঘরোয়! শুন 
মোট টাক? ককের হার মোট টক? শুক্কের 
হাজার হাজার হার 
১৯২০-২১ - ১০ (৯) 
১৯২১-২২ ৬,৫০১৬৯ ১৫১৫১) 
১৯২২-৩৩ ৪১৪ ০১৯৫ ২৫০১) 
১৯২৩-২৪ ৩,৩২১২৩ রা 
১৯২৪-২৫ ৫১৭৬,৯৩ $$ 
১৯২৫-২৬ ৬১৪ ৭১৮১ ৪1০(২) 


(১) মোট দামের উপর ( শতকরা )। 
(২) প্রতি হম্দর চিনির উপর। 
1 প্রতি হন্দরের উপর শুষ্ক। 


৯৪৯) 


২৪৩ ভারতের পণ্য 
(অনুন্থত) 
সাল আমদানী শুষ্ক ঘরোয়! শুন্ 
মোট টাকা শুক্ের মোট টাকা শুন্কের 
হাজার হাব হাজার হার 

১৯২৬-২৭ ৭১০০)৭২ ৪৭ (২) 
১৯২৭-২৮ ৬৫১১৯ ৪ 
১৯২৮-২৯ ৭১৭৭)২৩ মী 
১৯২৯-৩৩ ৮৬৯১৭৩ হী 
১৯৩০-৩১ ১০১৭৮১৯৭ ৬২২) 
১৯৩১ (মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর)(৩) 
১৯৩১-৩২ ৮১১০৪০৭ ৯/০(৩) 
১৯৩২-৩৩ ৬৮৪১৭৯ টি 
১৯৩৩-৩৪ ৪১৭২,০৪ » 8 
১৯৩৪-৩৫ ৩৮১৩৫ ৯/০(5) ৯৬১১৬% ১1/০ 
১৯৩৫-৩৩৬ ৩১২৪৪৩১ রি ১১৫৮১১৩% নি 
১৯৩৬-৩৭ ৫০৮২ 8 ২,৫২১০২ক% ২২. 


আপা াসপিপাীিশি ৩ | শান শশী 2 শি লহ আস্পস নি 


(২) প্রতি হন্দবর চিনির উপর 1 

(৩) ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে রাজন্ব (২6৮61)0০ [)00%) ৭1* করা হয়। এ সালের 
সেগ্েম্বরে আরও ১৪/* বিশেষ রাজস্ব (1২০৬61116 50101719166) ধরিয়া ৯/০ হয়। 
১৯৩২ সালের ৩০ জানুয়ারী হইতে (7২€৮60116 [)0) রাজস্বকে (21915060৬0 100) 
রক্ষণ শুক্কতে পরিণত কর! হয়। তাহার উপর 51001)97£5 (25% ০ 1২5 7141-) 
অর্থাৎ ১৮/* যোগ দিয়া ৯/* দাড়ায়। 

(8) ৭* (পূর্ব্বের ৭।* স্থলে) রক্ষণণুক্ষ এবং ঘরোয়া শুক্কের (7550156 700৮) 
পরিমাণ ১/* যোগ দিয়া ৯/*। 

* ইহ! ছাড়া খণ্ডেখ্বরী চিনির উপর ঘরোয়। শুষ্ক বাবদ ১৯৩৪-৩৫ সালে ১২১,৭০৪, 
১৯৩৫-৩৬ সালে ৭৪,৯৯, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪৭,০** এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫১০৯৯ টাক! 
আদায় হইয়াছিল। ] 

8 ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে মিছরির উপর শুক বাদ দেওয়া হইয়াছে । ১৯৩৬-৩৭ হইতে 
রঙ্গের শ্বতন্ত্র হিসাব রাখ! হয়। 


পরিশিষ্ট- ইক্ষু ২৯১ 


(অন্ধুকৃত) 
সাল আমদানী স্ব ঘরোয়া শুষ্ক 

মোট টাকা শুক্কের মোটটাকা শুক্বের 

হাজার হার হাজার হার 

১৯৩৭-৩৮ ২৫,১৩৩ ৯0৫) ৩৩০১০ ৭ ২. 

১৯৩৮-৩৯(৬) ৪৫১২২ ৮৪০(৭) ৪১২২১৩০৩ রা 

১৯৩৯-৪০ (১ল! মার্চ) ৯৮৩ - ৩. 

(ঝ) 
রগ্তানী- চিনি $ 
১৮৫০-৫১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বসরের পরিমাণ ও মূল্য 

সাল টন হাজার টাকা 
১৮৫০-৫১ ৪৫৭ ৮০,৩৭৫ পনির ২১৭৩১৫৭ 
১৮৫৪-৫৫ ট্ স্প **+ ১১৭০৪৩৫ 
১৮৫৯-৩৬৩ ৩৪৪ সপ তৎ৬ ১5৫৪১৭৯) 
১৮৬৪-৬৫ তত, ২৩৮৫৫ ৯১, ১১১৪১৭৭ 
১৮৭০-৭১ *** ১৭১২৬০ তি . 88১২৬ 
১৮৭৪-৭৫ *** ২৭৯৬৪ ৫৯১৩৯ 
১৮৭৯-৮৩ *** ১৮১,৬৬২ *** ২৮৪৯১ 
১৮৮২-৮৩ ০ ৭১,৪১৮ *** ৯৮৯১ 
১৮৮৩-৮৪ ০০০ ৮৮১৮৫৮ পা ১,১৭১৯৭ 


পাশা পপ, সাপ. পপ পপ পা সত সপ সদা পি ০৯ সপ পপ শসা পপ ২ 


(৫) রক্ষণশুলক্ক ৭।* এবং ঘরোয়া! শুষ্ক ২২ । 

(৬) চিনির আমদানী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সালে খুব বেশী টাকা আদায় হওয়ার 
সম্ভাবনা । 

(৭) রক্ষণ শুদ্ধ ৭।০ স্থলে কমাইয়া ৬/* কর! হয়। তাহার উপর ঘরোয়া শুক্ষের 
হার ২২, মোট ৮/*। 

8 শর্কর! জাতীয় মিষ্ট বস্তু (50621 220 0006 52017099715 হা টিভাড ), 
পরে পরিস্কৃত চিনির রপ্তানী হইয়াছে; কিন্ত কোন সাল হইতে তাহা আরম্ত হয় তাহ। 
নির্ণয় করিতে পারি নাই। 





২৯২ ভারতের পণ্য 
(অনুনৃত) 

সাল টন হাজার টন 
১৮৮৪-৮৫ ৬২,৫৫৩ ৭৯১১৪, 
১৮৮৯-৯০ ৮০,৮০৩ ১১১৮১৪৮ 
১৮৯৩-৯৪ ৬৪১৮৭৪ ১,২৩১১০ 
১৮৯৪-৯৫ ৫০১৯০ ৫৫১০৬ 
১৮৯৬-৯৭ ৫৮১০৩ ১১৩ ৩১০ ৩ 
১৮৯৭-৯৮ ২৯,৩৫০ ৪৩১৮৭ 
১৮৯৯-০৩ ২৯১৭০০ ৩৩১৭৪ 
১৯০৪-৪৫ ১০১৯৫০ ১৪১৬৩ 
১৯০৯১ ০ ৭২০৩ ১০১৫৫ 
১৯১৪-১৫ ৫১৪৬৮ ৮৭৮৮৯ 
১৯১৯-২৩ ১৬৪৪৯ ৫৩১৯২ 
১৯২৩ ২৪ ৩৯,৭৮৬ ৯৬১৯৭ 
১৯২৪ -২৫ ২১৯৭১৩৪ ৫২১৪৯ 
১৯২৯-৩০ ১১৩৪৩ ৩,৭৬৮ 
১৯৩৪-৩৫ ১১৫ ১৬ ২১৪৩ 
১৯৩৫-৩৬ ১১৪ ১৫ ২১৩৯ 
১৯৩৬-৩৭ ২৪১৭১৬ ৫১৬৮ 
১৯৩৭-৩৮ ৯৩,৪৬৩ ৩৯১৭৩ 
১৯৩৮-৩৯ ৫৯১৩০৪ ২৪১১৮ 

(ঞ) 


আমদানী-_চিনি 


১৮৪৯-৫০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বংসরের পরিমাণ ও মূল্য 


সাল টন এ হাজার টাকা 
১৮৪ ৯০৫০ রি 2 ৪ ৩৮১৮৮ 
১৮৫৪-৫৪ ও ৪৪ শ ৪৬৪ ৩৯৭৫৬ 


১৮৫ ৯০৩৬৬ ৪৪৩ শর ৪০৪ ২৩১৩৪ 


পরিশিষ্ট ইক্ষু ২৯৩ 


সাল নত টন হাজার টাকা 
১৮৬৪-৩৫ ৮০৪ ১০১৭৩০ ৪৭১৭৯ 
১৮৬৫-৬৬ ১৯,৮৫০ ৮৪১৫৩ 
১৮৬৯-৭ ০ ২৮১৬০০ ১০৭৩৩ 
১৮৭৪-৭৫ ৭০ ১৯)৮৩ ও শ৭১৪৮ 
১৮৭৯-৮০ ১৪ ৩২,৬০৩ ১১৬৬১৮৮ 
১৮৮৪-৮৫ ৮০১৮৫ ০ ২,১৪১০৮ 
১৮৮৯-৯৩ , ৮৬১১৫ ৩ ৮, ২১২০১০০ 
১৮৯৪-৯৫ ১১২৪১৫৫৩ ২১৮৭)৫৩ 
১৮৯৭-৯৮ 5 ২১৩০৪ ৫০ ৪১৭৮১৪ ৫ 
১৮৯৯০ ৩ চর ১১৫৮১ ০ ৫০ ঠা ৩১,৩৭১৬৬ 
১৯০৪-০৫ ১৪৪ ৩১ ৪৬১৮৫ ৩ ৬১৯০5২৭ 
১৯০৪৯-১৩ 5৩৪ ৬৪৩০১৪ ৫০ ণ্ ১১৪৫২১৮২ 
১৯১৪-১৫ ৯ ৫,৫০১১২০ ট ১০১৫২১২৫ 
১৯১৯-২০ ৪১৮১১৯৭১ ২২১৯৯১২ ৭ 
১৯২১-২২ ৭১৮২১৬৬৮ ২৭১৫৬৯২৮ 
১৪৯২৪-২৫ ৯০০ ৭১২ ৭১৯৯৪ ২৩১৬৬১৯৭ 
১৯২৯-৩০ ** ১০১১১,৩৪৫ ** ১৫১৭৭১৬৫ 
১৯৩০-৩১ রী ১০১০৩১১৭৭ ১০১৯৬১৪৭ 
১৯৩১-৩২ ৫১৫৬১২৭৪ ০ ৬১৯১৬১৫ ৩ 
১৯৩৫-৩৩৬ ২১০১১০০৩ ১১৯০১৭৩ 
১৯৩৬-৩৭ ৮০, ২৩১০ ৭৫ ৮*, ২৩১২৯ 
১৯৩৭-৩৮ ১৪১৩৮৯ ঠ্ ৯৮১৬৩ 
১৯৩৮-৩৯ ০৬৪ ৩৫৬৭৯ রর ৪৫১৫৮ 


২৯৪ ভারতের পণ্য 


(ট) 
জগতের বাজারে চিনি বিক্রয়ে প্রতি 


দেশের অংশ * 
মোট--৩৬১২২১৫*০ টন। 

হাঁজার টন হাজার টন 
নেদারল্যাণ্ড জান্মাণী ১১৮১ 
( উপনিবেশ সমেত ) ১১৩৩৪ ব্রেজিল ৫৮৩ 
কিউবা ৯১২৫১ হাঙ্গেরী ৩৯৪ 
স্যান্ডভোমিঙগে। ৩১৯৩৭ হাইটী ৩২*০ 
পেরু ৩,২৪৮ পোুগ্যাল 
চেকোঙ্লোভাকিয়া ২১৪৬০ (উপনিবেশ সমেত) ২৯৫ 
রুশ গণতন্ত্র ২,২৬৪ বেলজিয়ম-_কঙ্গো সমেত ১৯'৯ 
পোল্যাও ১১১৮১ রিজার্ভ ৪৬৭ 


(ঠ) 
ভারতে ব্যবহৃত চিনির পরিমীণ 


১৯৩১-৩২ ৪১9৮২১০০৩ ১৪৯৩৪-৩৫ ১৬০১৫৯১০৩৬৩ 
১৯৩২-৩৩ ১০১৩৬১০০৩ ১৯৩৫-৩৩ ১০১৭৪১৩৩৬ 
১৯৩৩-৩৪ ৯9৯৬+৩ ৩৩ ১৯৩৬-৩৭ ১১১৬৭১৭০০০1 
(ড) 
প্রতি বগুসর প্রতি দেশে মোট এবং জনপ্রতি ব্যবন্ধত 
চিনির পরিমাণ 
মোট পরিমাণ জন-প্রতি 
হাজার টন পাউও 
ব্রিটেন -** ২৩১৪০ ৮০, ১১২ 
অষ্ট্রেলিয়। ১৬৪ ৩১৪৪ ১১১ 


₹* 132510 0000025 101 60016500076 1156 20210560001 9621 61501078 
05050 37, 1706102501902] 50627 807156756106 06 60) 1185 1937, 


+ ব্রহ্ম বাদে হিসাব । 


(অনুস্থত) 


আমেরিকা ফরাসী 
কানাডা রর 
ফ্রান্স 

জার্মাণী 

ব্রেজিল 

পোল্যাণ্ড 

কশ গণতন্ত্র 
ভারতবর্ধ 


রপ্তানী-_চিনি ও গুড়ের দাম 


পরিশিষ্ট__ইক্ষু 


মোট পরিমাণ 


হাজার টন 
৬১১৩৩ 
৪১৯৯ 
১০১৯৩ 
১৮১২৫ 
৯১৫ ৬ 
৪১১৯ 
২১১৭৬ 
৫২৭৭৫ 


(5) 


২৯৫ 


জন প্রতি 

পাউও 
১১৩ 
৯৬১ 
৫৯ 

৫৮ 

৪৮ 

৭ 


২৫ $ 


১৮৬১ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 


সাল 


১৮৬১ 
১৮৬৫ 
১৮৬৭ 
১৮৭৩ 
১৮৭৫ 
১৮৮৩ 
১৮৮৫ 


চিনি 
গ্রাত মণ 
আ 
১৩ 

€ 


৮৮ 
৪ 
৯২ 
চর 


27০৫-০০-9৩ 


নখ 


গুড় ( মাদ্রাজ) 


প্রতি ৫০* পণ: 
টা আ পা 


৩১ ৮ 
২৬ ৬ 
১৪ 

২৭ ১২ 
১৯ গু 


$ ব্যবহৃত গুড়কে চিনির হিসাবে পরিণত কর। হইয়াছে । বলা বালা, ইহাতেও 


নান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 


* প্রতি ক্যাণ্ডি (027)05 ) ৫**পাউও ওজন। 


২৯৬ ভারতের পণ্য 


(অনুস্ত) 
চিনি গুড় (মাদ্রাজ) 
সাল প্রাতি মণ প্রতি ৫** পাঃ 
টা আ টা আ পা 
১৮৪৩ ৯ ঙ ২১ ১৪ 
১৮৯৫ ৮৮ ১৯ ২ ডু 
১৮৯৩ ৮ ৪ ২২ ৪ 
১৯৬৫ ৮ ৭ ৮ ৮ 
১৯১০ ৪ ণ হত ৮ 
১৯১৫ তত ১০ ৮ ৫ ঙ 
১৯১৪ ০০ ১৫ ৮ ৪ ও 
১৯২৩ 2 ৫ ৮ গত ৩ 
১৯২৫ - €৪ ৮ 
১৯৩৬ ৯০৬ শপ ৬৩ গ 
১৯৩৫ স্প্ ৩১ ১৪ 
১৯৩৮ ০৯৪ -_ *** ২৯ ৪ 
(৭) 
আমদানী চিনির* দাম 
১৮৭০ সাল হইতে বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব 
সাল প্রতি হন্দর সাল প্রতি হন্দর 
টা আ পা টা আ পা 
১৮৭৬ ১৬ ১০৩ ০ ১৯১৩ ১১ ৬ ও 
১৮৭৫ ১৯ ৮ ৩ ১৯১৫ ১৫ ১২ ০ 





*. 71200110105 (1300029 ) [67 ০৮/০+-550621 211-0276 ০0098] 11 
০01001 00 ০. 2210. 9 0110161561৮ 0০022870900 26 09100105. £00) 
[925 09 1928, 20 £0যা। 0010৩ 1929, 50627 09৬০ ৬৬171625110, 9-5100 1 
01 200৮৩ [007 137,227 72017050০00 062. 


সিনকোনা ২৯৭ 


(অনুস্থত) 
সাল প্রতি হন্দর সাল প্রতি হন্দর 

টা আপা টা আ পা 
১৮৮০৩ ১৯ ১ ৩ ১৯১৯ ৭ ৪ গ 
১৮৮৫ ১২ ২ ০ ১৯২০ ৪৪ ৪ ০ 
১৮৯৩ ১০ ১২ ৬ ১৯২৪ হ্৫ ১ গু 
১৮৯৩ ১৫ ১ শু ১৯২৫ ১১ ১৯১ গু 
১৮৯৫ ১২ ১১ ১ ১৯৩০ ৮ ১১ ১০২ 
১৯৩৩ ১৭. ২ ৩ ১৯৩৫ কট ৪ তি 
১৯০৫ ১১ ১৩ ০ ১৯৩৮ ১৫ ৬ ৬৫৪ 


সিন্কোন। (010079709) 


ম্যালেরিযা প্রপীড়িত ভারতবর্ষে সিনকোনার বিশেষ প্রয়োজন। 
অতি কষ্টে কিছু কিছু পসিনকোনার আবাদ হইয়াছে, কিন্ত তাহ। পর্য্যাপ্ত 
নহে । স্থতরাং ষাহাতে সিনকোনার আবাদ প্রসার লাভ করে তাহার 
একাস্ত চেষ্টা করা দরকাঁর। 

সিনকোন। গাছ দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। তথা 
হইতে ক্রমে নানা দেশে নীত হইয়াছে । জরদ্ব বলিয়া যদিও ইউরোপীয় 
দেশ গুলিতে সিনকোন! গাছের ত্বক বা ছাল রপ্তানী হইত এবং বহু 
টাকা রপ্তানী-শুক্ষ আদাঁয় হইত, তথাঁপি এই বুক্ষেব উন্নতি সাধন করা হয় 
নাই। গাছ কাটিয়া ফেলিয়া বা গছের সমস্ত ছাল উঠাইয়া৷ লওয়া হইত 
বলিয়া ক্রমশঃ সিনকোনা গাছ লোপ পাইরার উপক্রম হইয়াছিল। 

38 ১8৮51 07৮৪, ৬7116, শু তু. ০0. 08911), [706 ০৮0, 2 1২০00709. 


২৯৮ ভারতের পণ্য 


পেরুর কোনও লাট পত্বী (000106988 0£ 0800))00) ১৬৩৯ থৃষ্টাৰে 
এই গাছের ছাল ব্যবহার করিয়া জরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান বলিয়। 
প্রায় এক শত বৎসর পরে 1480106808৪ ইহার “সিনকোনা” নাম দেন) 
১৭৩৮ সালে 149 00000807806 পেরু গমন করেন এবং সিনকোন। বৃক্ষ 
সম্বন্ধে বু তথ্য সংগ্রহ করেন। কন্দামিনের প্রত্যাগমনের পর নিনকোন। 
সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিতে পারা যায়। ১৮২* সালে ফরাসী 
রসায়নধিদেরা সিনকোনার ছাল হইতে তাহার উপক্ষার (81%91038) 
পৃথক করিতে সমর্থ হন। 

প্রায় ত্রিশ হইতে চল্লিশ রকম বৃক্ষত্বকে কুইনীন পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু সকলগুলির গুণ ও পরিমাণ সমান নহে। প্রধানতঃ চার প্রকার 
গাছ* হইতে কুইনীন উদ্ধার কর! হইয়া থাকে । উহাদের ত্বকে চার প্রকার 
উপক্ষার 1 পাঁওয়1 যায়। ইহার প্রতেকটাই জরত্ব। ১৮০৫ সালে ডাঃ 
ফরবেস রয়েল (1). 100098৪ [০১)৪) ভারতবর্ষে সিনকোনার আবাদ 
প্রবর্তন করিবার পরামর্শ দেন এবং নীলগিরি ও খাসিয়। পার্বত্য প্রদেশ 
তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলি! বিবেচিত হয়। ১৮৬৭ সালে 
মারথাম্‌ (এ, 010709005 12100090)) দক্ষিণ আমেরিকা হইতে 
সিনকোনার বীজ লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। উতকামণ্ডের নিকট 
ভোডাবেট্ট এবং পরে নীলগিরির নিকট নাছুবাতামে চারা উৎপাদন 
করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৮৬৩ সালে মঙ্গপু ( দাজ্জিলিউ ) তে আবাদ 
প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও সেই পুরাতন আবাদ বাচিয়া আছে এবং এ স্থানে 
কুইনীন রাখিবার জন্ত সরকারী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে । 

সিনকোন! গাছগুলি চিরহরিৎ এবং তাহাতে খুব সুন্দর ফুল ফুটিয়! 


ক 021152525 16055112072) 00001709115 2150 90001700012. 


1 00011717765 (90111017055 (01701)01)1)6) 05150000181 0116, 


সিনকোন৷ ২৯৯ 


স্ভি 


থাকে। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলের শোভা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। বর্তমানে যবদ্বীপঃ সিংহল, জ্যামেক ও ভারতবর্ষে আবাদ 
স্থাপিত হুইয়াছে; উনবিংশ শতাব্ীর শেষভাগে দক্ষিণ আমেরিকার 
কলক্বিয়া ও নিউগ্রাণাডা, পের ও বলিভিয়। এবং ইকোয়েডর প্রদেশে, 
মেক্সিকো এবং উপরিলিখিত কয়টা দেশ বা প্রদেশে আবাদ ছিল। এখন 
যবন্ধীপের স্থানই সর্ব প্রধান; জগতের সমস্ত কুইনীনের প্রীয় ৯০% এক। 
যবদধীপ হুইতে পাওয়া যায়। ১৮৬৫ সালে পেরু হইতে যবদীপে প্রথম 
সিনকোনার বীজ আসিয়। পৌছে ; তাহার পর জলহাওয়া এবং মাটার 
গুণে আজ যবদ্বীপের এই সম্মান লাঁভ ঘটিয়াছে। 


ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে সিনকোনা গাছ পাকিলেও বর্তমানে 
দ্বাঙ্জিলিঙের মনসঙ ও মঙ্গপু এবং মদ্রের আনামালাই ( ভালপারাই ) 
প্রদেশেই প্রধান। তাহা ছাড়া নীলগিরি প্রদেশের নাছুবাতাম ও 
ভোডাবেট্টাতেও ভাল সিনকোন! পাঁওয়া যাঁয়। করদরাঁজ্যের মধ্যে 
ত্রিবাঙ্থুরের পার্বত্য জমিতেও সিনকোনার “আবাদ রহিয়াছে এবং এই 
সকল বাগান হইতে সরকারী ভাগারে বনু পরিমাণ সিনকোন1 জমা 
হইয়াছে । নীলগিরির বহু পরিত্াক্ত বাগান হইতে এবং কুর্গ, মহীশূর 
প্রভৃতি স্থানের পুরাতন গাছ হইতে কিছু কিছু সিনকোন! ছাল পাওয়া) 
যাইতেছে। 

সিনকোনা গাছের ছাল হইতে যে উপক্ষার (81%91010) পাওয়া 
যায়, তাহাই মনুষ্তের ব্যবহার্য । এই ছালের নানা নাম আছে।* গাছের 
মূলের এবং কাণ্ডের গোড়ার দিকের ছালই বিশেষ কার্ধ্যকরী । গাছটি চার 
বৎসরের হইলে তখন ছালের সার হয় এবং কুইনীন পাইবার পক্ষে উপযুক্ত 
হয়। গাছ সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে উপক্ষারের অংশ হাস পায়। 


কফ 070৮/20, 1২50) 0165, ০110%, 0010107190) 081005 270. 2100. 


৩০০ ভারতের পণ্য 


পূর্বে গাছগুলি উৎপাটন করিয়া তাহ হইতে ত্বক সংগ্রহ করা 
হইত; আজকাল এই প্রথা প্রায় বন্ধ হইয়। গিয়াছে । কোথাও কোথাও 
কতক স্থান বাদ দিয়া কতক স্থানের ছাল লম্বালম্িভাবে উঠাইয়৷ লয় 
এবং এ সকল স্থান শেওলা প্রভৃতি দিয়া আবৃত করিয়৷ দের । ইহাতে 
এ স্থানে পুনরায় ত্বক স্থষ্টি হইবাঁর স্থুযোগ হয়। দ্বিতীয় দফায় যে ত্বক 
পাওয়া যায়, তাহ প্রথম দফায় প্রাপ্ত ত্বক হইতে অধিকতর গুণসম্পন্ন । 
আবার কোথাও বা কেবলমাত্র উপরের পাতলা একছাল লইয়। উহার 
কতকাংশ বুক্ষে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে গাছের বিশেষ কোনও 
ক্ষতি হয় না। ছাল চাচিয়া লইয়া উহাকে ছায়ায় রাখিয়। শুকাইয়া লয়। 
কখনও কখনও অগ্নিতাপে শুষ্ক করিতে হয়। 

ভারতবর্ষে যত লোকের জর হয়, তাহাদের প্রয়োজনের জন্ত আন্দাজ 
৬ লক্ষ পাউণ্ড কুইনীন দরকার; কিন্তু ভারতবর্ষে আন্দাজ ৭* হাজার 
পাঁউওু মাত্র কুইনীন হয়; স্থতরাং আমদানী না! কবিলে উপায় নাই। 
গাত তিন বৎসরের কুইনীন-ঘটিত (৪৪16৪) লবণ 'মামদানীর পরিমাঁণ £-_ 


পাডও ঢাকা 
১৯৩৬-৩৭ *৮ ৯০১৪০৪৯ ০ ২৩১১৯১৬১৬ 
১৯৩৭-৩৮ *** ১৪০৫১৩২৯ তত ২৬১৯১২৮১৫৭৮ 
১৯৩৮-৩৯ * 5০ ৯৮১৩৫ ৩৯৪ ২৫১৩৭১১৮২ 


১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে এই দ্রব্যের বিক্রেতার অংশ এইরূপ £- 


পাউও টাকা শতকরা অংশ 
জার্মানী ৫৩১১৩১ ১৩,৯২১৩৯১ ৫৮৮ 
ব্রিটেন ২৩,০৯৮ ৭১১ ১১৫৯৪ ২৮০ 
যবদ্ধীপ ৪,৬৭০ ৬১১৫৩ ৩*৭ 


অপরাপর ১৫,২৩৬ ৩১৩৭৩ ৪৩ ১৩২ 


লব ৩০১ 


ভারতবর্ষে এখনও ৩০ লক্ষ টাকার মত ব্যবস। পড়িয়া রহিয়াছে । 
ত্বক হইতে ৫% বা তন্যুন পরিমাঁণ উপক্ষার উদ্ধার হইতে পারে। সেই 
হিসাবে প্রায় ১ লক্ষ পাউও্ড বা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রয়োজনের হিসাবে 
প্রায় ৬ লক্ষ পাও কুইনীন সপ্টন্‌বা লবণ পাইতে হুইলে বহু পরিমাণ 
ছালের দরকার । এই ব্যবসাষে প্রচুর লোক খাটিতে পারে। এদিকে 
কতক পরিমাণে চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। 

সামান্ত পরিমাণ ছাল বিদেশে রপ্তানী হয় £__ 


পাউগ্ড টাক! 
১৯৩৬-৩৭ *** ৫২,২৩১ -- ১৬০২৬ 
১৯৩৭-৩৮ ২৮,২২২ তং ৯১৮২৩ 
১৯৩৮-৩৯ তত ৩২৪৫২ ০ ১১১১১৭ 


জান্মাণী ও ফ্রান্স আমাদের প্রধান ক্রেতা ; ইংরাঁজ ও সামান্ত লয় । 


লবঙ্গ (0109৬63) 


লোকের উপকারে যতখানি লাগে, লবঙ্গ তাহা অপেক্ষ' অনেক অধিক 

খ্যাতিলাভ করিয়াছে । লখঙ্গ লইয়! ব্যবসা উপলক্ষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ, 

অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে অভিযান হইয়া গিযাছে। জাঞ্জিবারে ভারতীয়দের 

প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে ভাবতবাসী জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জন করিয়া 
তাহার ক্ষতিসাধন করিয়! অবিচারেরর প্রতিকার আশা! করিয়াছে । 

বিদেশীয়র। কোথাও লইয়া যাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই মলকাস 

প্মশল!-দ্বীপে” (59196 18181098 ) জবঙ্গ গাছ 

জন্মিয়াছিল। চীনের! লবঙ্গের প্রকৃত ব্যবহার 

আবিষ্কার করে এবং ২৬৬ হইতে ২২২ খৃষ্ট পূর্বে লিখিত চৈনিক 


আদি চাষ ও বিজ্তাব 


৩০২ ভারতের পণ্য 


পুস্তকাদিতে লবঙ্গের বুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে 
পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণেও নাঁম পাওয়া যাঁয় এবং চরক সংহিতায় 
লবঙ্গের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাবীতে মলক্কাস হইতে ইউরোপে লবঙ্গ নিয়মিত 
রপ্তানী হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্ধীতে পর্ত,গালবাসীরা এই সকল 
দ্বীপের সহিত এ্যামবয়না (41005 ) অধিকার করে এবং বহুদিন 
তাহার! লবঙ্গের একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকে । ১৬০৫ খষ্টান্কে 
ওলন্দাজের৷ কর্তৃত্বলীভ করিয়া লবঙ্গের একচেটিয়া বাণিজ্য নিজেদের 
করায়ত্ত রাখিবার জন্ত বন্ুপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে এবং এক 
এ্যামবয়ন। ব্যতীত সকল দ্বীপের গাছ নষ্ট করিয়া দেয়। ১৭৬১ হইতে 
১৭৭১ সালের মধ্যে ফরাসীর! এ স্থান হইতে লবঙ্গেব চারা সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হয় এবং মরিসস্ বা ফরাসী দ্বীপ (1819 ০0৫ [006 )-এ আবাদ 
করে। ১৮১৮ সালে জাঞ্জিবারে লবঙ্গের বীজ ও চারা আসিয়া 
পৌছে এবং উহা বর্তমানে পৃথিবীর প্রয়োজনের প্রায় ৮*% লবঙ্গ 
সরবরাহ করিয়া থাকে | ১৮** সালে মালয়ের সন্নিকটে পেনাঙ 
(66087 ) দ্বীপে লবঙ্গের চারা আনীত হয় এবং এ সময় ভারতবর্ষে 
বীজ এবং চারা আসিয়া পৌছে । অন্ত দেশের সহিত প্রতিধন্দিতা 
করিতে হয় বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিবা কোম্পানী (12886 [10018 €000[98175 ) 
ভারতবর্ষে লবঙ্গের আবাদ করিবার জগ্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকে। 
১৭৮৭ সালে মালাবার উপকূলে রান্দাতায়ূরা নামক স্থানে পরীক্ষার জন্ 
এক বাগিচা স্থাপিত হয়। ১৭৯৭ সালে মদ্রে আদেয়ারের নিকট 
মারমেলন নামক স্থানে এবং শতাবীর শেষ কয়বৎসরের মধ্যে ত্রিবাস্কুর 
ও অন্যান্ত প্রদেশে চারা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা কর! সত্বেও, এক ব্রিবান্কুর 
ছাড়া আর কোথাও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। প্রায় একই 


লবঙ্চ ৩৩০৩ 


সময় তিনেভেলী জেলায় কোরতাল্লামে চারা রোপণ কব! হয় এবং গাছের 
অবস্থা আশাগ্রদ বলিয়া মনে হয়। শেষ পর্যন্ত সেই আশা! বিফল হয় 
নাই। ইহা! ছাড়া নীলগিরি প্রদেশের বুরলিয়ার অঞ্চলেও ভাঁল আবাদ 
কর! সম্ভব হইয়াছিল । 

বর্তমানে ভারতবর্ষে উপরোক্ত কয়টী আবাদ ছাড়াও স্থানে স্থানে 
লবঙ্গ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান দ্বারা উপযুত্ব স্থান বাছিয়া 
লইতে পারিলে, ভারতবর্ষের অভাব এই স্থান হইতেই মিটানো কঠিন 
ন্হে। 

জাঞ্জিবার ও পেস, মাদাগান্কর, মরিসস্, পশ্চিম আফ্রিকার কেমীরুন 
গ্রদেশ, মালয়, পেনাঁঙ, সুমাতর ও যবদ্ধীপ, সিংহল এবং ভারতবর্ষে লবের 
আবাদ আছে, তন্মধ্যে ভারতবধের আবাদের পরিমাণ অতি সামান্ত 
বল! যাইতে পারে। 

লবঙ্গ গাঁছগুলি ৩* হইতে ৪০ হাত দীর্ঘ হইয়। থাকে । সকল দেশের 
গাছের দৈর্য সমান হয় না। প্রধানত: শরীবণ ভাদ্র মাসে বীজ রোপণ 
করিলে অঙ্কুর নির্গত হয়। গাছ হইতে বীজ 
আনিবার পর কয়েকদিনের মধ্যে রোপণ করিতে 
হয়, তাহা না হইলে বীজের অন্কুরোদগমের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বীজ তলায় 
একমাস থাকিবা'র পর অঙ্কুর নির্গত হইবার সময় উপরে আবরণ দিয়! 
ছায়া করিয়া দেওয়! দরকার। 

আমরা যে লবঙ্গ ব্যবহার করি তাহা শু মুকুল। ফুল প্রশ্ফুটিত 
হইবার পূর্বেবে ধখন কুগুনল (08155 009 বা বোটাগুলি ) পিজল ব! 
রক্তবর্ণ ধারণ করে, তখন উহ। নান! উপায়ে পাঁড়িয়৷ লওয়া হয়। বসন্ত ও 
গ্রীষ্মের মধ্যবন্তঠী কালে এক এক স্বকে বনু মুকুল দেখ! দেয়। লবজের 
উপর যে গোলাকতি পদার্থ থাকে তাহা লবঙ্গ ফুলের অগ্রস্ফুটিত 


পরিচয় 


৩০৪ ভারতের পণ্য 


চারটি দল মাত্র। গাছ হইতে আনিবার পর, রৌদ্রে ছুই তিন দিন 
শুকাইয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত লবঙ্গ পাওয়া যাঁয়। লবঙ্গ গাছ 
সাত আট বৎসরে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ৭০।৮* বৎসর বাচিয়। 
থাকে। 

বহুদিন যাবৎ ভারতবর্ষ হইতে লবঙ্গ রপ্তানী হইতেছে । ভাহার মধ্যে 
বিদেশী লবঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া পুনরায় রপ্তানী 
হইয়া যাইতেছে । ভারতের পুরাতন বাণিজ্যের 
অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত পণ্য। 

ভারতীয় লবঙ্গ সামান্ত পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে, ব্রক্ষই তাহার 
একমাত্র ক্রেতা বলিলে অতুযুক্তি হয় না। সুতরাং ব্রহ্ম বখন ভারতবর্ষের 
সহিত যুক্ত ছিল, তথন রপ্তানীর পরিমাণ কিছুই ছিল ন! বলিলেই হয়। 


বাণিজ্য 


রপ্তানীর পরিমাণ ও মৃল্য__ 
সাল পরিমাণ নূল্য 
হন্দর টাকা 
১৯৩৩-৪৪ 5০০ ১ ১০ ১০৩ 
১৯৩৪-৩৫ - ৮ রঃ ৪ 
১৯৩৫-৩৬ 2 ৭ ৫ ৩১৩ 
১৯৬৩৩৬-৩৭ ৪৪ উঠি বে ৫৮৩ 
১৯৩৭-৩৮ ৮ ১১৫ -** ৮১৪৫৫ 


১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রন্মের অংশ ৬,৯৩৯ টাকা । 

রপ্তানীর পরিমাণ সামান্ত হইলেও আমদানীর পরিমাণ খুবই বেশী 
এবং তাহার অধিকাংশই জাঞ্জিবার ও পেস্বা হইতে আসিয়া থাকে । 
তাহার পর জান্মাণী, সিংহল প্রভৃতি দশের স্বান। বাঙ্গাল এবং 
বোহ্বাই প্রায় সমস্ত লবঙ্গ ক্রয় করে। 


লব ৩৩৫ 
আমদানী-পরিমাণ ও মূল্য 


সাল পরিমাণ মূল্য 

হন্দর টাকা 
১৯৩৩-৩৪ ৬, ৭৬১ ৭৬৩ ১, ৩৪১৪১১৮৪৪ 
১৯৩৪-৩৫ ১০ ৮৪,১৯১ ৭ ৩০:৯৬৭৪২ 
১৯৩৫ -৩৩৬ চর ৩১৬৫৫ রর ২৩১ ১৬১৯৮৪ 
১৯৩৬-৩৭ ০০০ ৯৮১৩০৬ ৪৯৭ ৩৮,২৮৭৫৬৯ 
১৯৩৭ ৩৮ হু ৩৫০৯৭ সঃ ১৫১৭ ০)৪৬৮ 
১৯৩৮-৩৯ ৬৯১৫ ৭৪ ৩৬১৫৯৮২৫ 


জাঞ্জিবার ও পেম্বায় ভাঁরতবাসীর! নি স্বাপন করিয়া দেহের 
রক্তে লবঙ্গ এবং অন্তান্য আবাদ পুষ্ট করে। আজ লবঙ্গ রপ্তানীর 
উপরে শুন্ধ আদায় হয়, তাহাই জাঞ্জিবারের প্রধান আয়। এই 
স্থযোগ লইয়াঃ তথাকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী ভারতবর্ষীয় লোকদের 
বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং নান! প্রকারে তথায় বাসের 
অস্থবিধা করিতেছে । জাঞ্জিবার ইংরাজরক্ষিত ( 1১:090607969 ) 
দেশ। সুতরাং তাহার আইন বিধি সবই ইংরাঁজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। 
ইহার প্রতিবাদে ভারতবাঁসী জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জন করে এবং প্রতৃত 
পরিমাণে কৃতকাধ্য হয়। কিন্তু যথানিয়মে তাহারা পূর্বেক্ন প্রতিজা 
তুলিয়। গিয়া জাঞ্জিবারের লবঙ্গ ব্যবহার করিতেছে এবং আমদানীও বৃদ্ধি 
পাইতেছেে। 

ভারতের মোট আমদানীর মধ্যে জাঞ্জিবার ও পেম্বা হইতে আনীত 
লবঙগের পরিমাণ ও মুল্য-_ 


সাল পরিমাণ মূল্য 
হন্দর টাকা 
১৯৩৩-৩৪ * এ ৭০১২৩৩ ৮০ ৩৩১৬০১৩৯৫ 
১৯৩৪-৩৫ ০ ৭৩১৯১৭ ৮০, ২৯১২৬১৮৪৭ 


সখ 


৩০৬ | ভারতের পণ্য 


সাল পরিমাথ মূল্য 
হন্দর টাকা 
১৯৩৫-৩৬ স্‌ ৬১৫৩৯ রি ২০১৮৫১৫৫৮ 
১৯৩৬-৩৭ ০০" ৬২,৩৪২ ০০ ২৫,৪১১৩৯২ 
১৯৯৩৭-৩৮ ৪ ও৪ ১৩,৮৬৫ ৪০৯ শ।৮৯)৬৪৩৬ 
১৯৩৮-৩৯ ৭৬৬ ৩৬৮৯৮ ২৩১৭৭)১৭৬ 


ভারতবর্ষে ধত লবঙ্গ আসে তাহার কতকাংশ পুনরায় রপ্তানী 
(৪-০0০:) হইয়। যায় । এখানেও বক্ধ আমাদের প্রধান ক্রেতা__- 


পুনঃ রপ্তানী (05-3১0৪)- পরিমাণ ও মূল্য 


সাল পরিমাণ মূল্য 
হন্দর টাক! 
১৯৩৩-৩৪ ** ৬১৫ ০০০ ২৪,৯৯৬ 
১৯৩৪-৩৫ ৮৮৯ ৪৬৭ *** ১৫১৪৮৬ 
১৯৩৫-৩৬ তত ৭৬৯ * ২৪১৭৯৭ 
১৯৩৬-৩৭ *** ২,৪৬৩ রর ৯০১৮৪৫ 
১৯৩৭-৩৮ *০* ৬,৫৭৬ *** ৩১০ ১১৪ ০৫ 


১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রদ্গের অংশ ৬৭,৫৩৩ টাকা ছিল । 

প্রধানতঃ মশল! হিসাবেই লবঙ্গ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৷ রন্ধনকার্ধ্য 
ছাড়া পান সাজিবার উপকরণ হিসাবে অনেক লবঙ্গ খরচ হয়। লবঙ্গ 
অগ্নি উদ্দীপক, উত্তেজক ও বাযুনাশক। কাসির উপশম করিবার ইহার 
ক্ষমতা আছে। উদদরাধান ও নাড়ীশুল ও বমন রোগেও লব চূর্ণ বা 
উহ্ার তৈল ব্যবহত হয়। ইহার মধ্যে যে তৈল 
থাকে তাহাই ইহার ম্বাদ ও উগ্র গন্ধের প্রধান 
কারণ। সগ্ঃ শুফফধ লবঙ্গ নথ দিয়া টিপিয়া দিলে নখাগ্রে অল্প পরিমাণ 
তৈল দেখিতে পাওয়া! যায়। চোলাই খারা বাহির করিয়া ্পইবার সময় 
তৈল সাধান্ত হরিদ্রাভ থাকে; পরে এ রঙ গাড় হইয়া যায়। 


ব্যবহার 


লব ৃ ৩০৭ 


মশলা, চাটুনী মোরব্বা, মাদক, মিষ্টান্ন, সাবান প্রভৃতিতে স্থুগন্ধ 
করিবার জন্ক এই তৈলের প্রয়োজন । ওষধার্থে ইহার প্রচুর ব্যবহার 
আছে। ক্ষয়প্রাপ্ধ দস্ত গহ্বরে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। 
ইহা চর্মোপরি মর্দন করিলে প্রদাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অবসাদ- 
জনিত দুর্বলতায় অন্ঠান্ত বধের সহিত ইহা! ব্যবহৃত হয়। অন্ুবীক্ষণ 
যন্ত্রে দ্রব্যাদি পরীক্ষার জন্ঠ বৈজ্ঞানিকে ইহার সাহায্য লইয়া! থাকে ।& 

লবঙ্গ তৈলের মধ্যে ৪৫ হইতে ৯* ভাগ 9028001 থাকে, ইহাই 
তৈলের গুণাবলীর প্রধান উপকরণ । 

আমাদের দেশে লবঙ্গের তৈল প্রস্তত হয় না। যাহা সামান্ত ব্যবহার 
করা হয়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী কর! হইয়া থাকে। 

লবঙ্গ আবাদ বিস্তার করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে তৈল 
নিফাসিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 


00800001106 1 13101) 16050056 100555 07৩ 0১115 056৫ 10: 
[76587070985 601 0188 00101950000. 


বিক্রয় শুল্ক 


(0685) 


পুস্তকের এই খণ্ডে আলোচিত নকল প্রকার পণ্যের মধ্যে-_পাট, 
তুলা, চা ও কফি এই কয়টার বিক্রয়ের উপর একটী শুষ্ক (9988) 
নির্ধারিত আছে। প্রত্যেকটা পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উপর ভিন্ন 
ভিন্ন হারে এই শুশ্ক আদায় করা হইয়! থাকে । পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 
বহির্বাণিজ্যের অসংস্কৃত বা কাঁচ! পণ্যের মধ্যে চাউল ও পাটের উপর মাত্র 
রপ্তানী শুহ্ম আছে। আলোচ্য শুল্ক বা সেস্‌ উহা! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
রপ্তানী শুদ্ধ সরকারের তহবিলে, এবং এই গুহ্ক হইতে আদায়ী টাকা 
কোনও আধা-সরকারী বা বেসরকারী সমিতির তহবিলে জমা হয়। 
এ বিশেষ সমিতি এই সকল পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জগ্ঘ প্রচার কাধ্য, 
বর্তমান বাজারের সক্কষোটন রোধ, কৃষির উন্নতি বিষয়ক গবেষণা, 
সরকারকে সুপরামর্শ দান প্রভৃতি কাধ্যে নিযুক্ত থাকে। ক্রমশ: এই 
সকল সমিতির কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে । বর্তমানে ইহারা 
পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে মনোষোগী হইয়াছেন । 
কলিকাতা! ঝা চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যে সকল পাট ভারতের বাহিরে 
বা ভারতের অন্ত অংশে রপ্টানী হইয়া যায়, 1 তাহার উপর প্রতি ৪০০ 
পাউও্ড ওজনের গাইটের উপর ( এমন কি পরিত্যক্ত 
দিত এবং ছণাটাই পাট পধ্যস্ত) দুই আনা! এবং পাট জাত 
দ্রব্যাদির উপর প্রতি টনে বারে আন! করিযা শুন্ক আদায় হইয়া থাকে। 


15৬৮ 1)618 ৩0১006৫ 0১ 552. (5155096106০ 01 ৬/10)11) 11005) 60 
০৪1০0, 01 07070 01700558006 (63:05006 72৬ 106 ৩১১০:০৫ 00 091০909)- 


সেস্‌ ৩০৯ 

এই টাকার সহিত ভারতীয় কেন্ত্রীয় পাট সমিতির (1700787 
09008] ০৩ 00101016699 ) সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও, ভারত 
সরকার সমঘ্ত টাক নিজে লইয়! এই সমিতি পরিচালনের সমস্ত খরচ 
বহন করে। 

পাটশুক্ক প্রধানত: কলিকাতা ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের ( 0819৮ 
[01005810016 পু্0৪$ ) হাতে পড়ে । ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা ১৩ লক্ষ 
৭৪ ছাঁজার ৩ শত টাকা এবং ১৯৩৮ সালে উহ! ১১ লক্ষ টাক! হইয়াছিল। 
এই টাক। পাইয়। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট্ের খুব স্থবিধ! হইয়। গিয়াছে । 

পাট রপ্তানীর উপর শুক্কের কথা ১৬ পৃষ্ঠায় বল! হইয়াছে । ভারত 
সরকার মোট আদামী টাকার ৬২২% বাঙ্গলা দেশকে দেয় এবং উ্থার 
পরিমাণ ২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা। 

১৯২৩ সালে ভারতীয় কার্পাস শু আইন (]00180. 00660700988 
406) প্রবর্তিত হয় । তাহাতে প্রতি ৪০০ পাউও ওজনের গাইটের উপর 
ছুই আনা এবং থোলা বা আল্মা তৃলার প্রতি +১** পাউগ্ডের উপর ছুই 
পয়সা! করিয়া শুন্ক ধাধ্য হয়। ভারতের বাহিরে রপ্তানীর তুল! ছাড়াও 
ভারতের মিলে ব্যবহৃত তৃলার উপর এই শুন্ধ আদায় 
হইয়া থাকে । ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্পাস সমিতির 
(00150 090৮5] 09600 (07017816696) নিকট সমস্ত টাক। জমা 
পড়ে। স্ভারতে দীর্ঘতন্ত কার্পাসের জন্য ইহাদের চেষ্টা এবং তাহার 
উন্নতি সম্বন্ধে সাহিত্য গ্রচার করায় ইহা জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীর পক্ষে 
বিশেষ উপকণরী প্রতিষ্ঠান হইয়াছে । কার্পাস মেস হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালে 
৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৭০০ ১৯৩৬-৩৭ সালে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৮** এবং 
১৯৩৭-৩৮ সালে ৬ লক্ষ ৮২ হাঁজার ৫০* টাকা পাওয়া গিয়াছে। 

বর্তমানে রপ্তানীকুত প্রাতি ১** পাউও চার উপক্প এক টাক! ছয় আন 


কার্পাস 


৩১০ ভারতের পণ্য 


শুষ্ক ধার্য্য আছে। ১৯০৩ সাল হইতে এই সেস্‌ আদায় আরম্ভ হয়, কিন্ত 
প্রয়োজনের অনুপাতে এই হার বৃদ্ধি করিতে হয়। 
নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে ইহার একটা ধারণা হইতে 
পারে। অন্তান্ত পণ্য সম্বন্ধে শুক্বের হার এরূপ ক্রুত বৃদ্ধি পায় নাই ৫ 
১৯২১ এপ্রিল ৩* পর্যন্ত প্রত্তি পাউণ্ডে সিকি পাই 
১৯২৩ এপ্রিল ২৭ ৯ হ আধ » 
১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ১৫ ১, / ১... পৌণে এক পাই 
বা প্রতি ৯০০ পাউণ্ডে ছয় আনা 
১৯৩৫ এপ্রিল ১২ ১১) ১১ ১১ আট »» 
১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী ১৬ ১১ টার ১১ বারো» 


তৎপরে বৃদ্ধি পাইয়া! এক টাকা চাঁর আনা হয়। এবং সম্প্রতি উহ! 
প্রতি ১০* পাউণ্ডে এক টাক! ছয় আনা করা হইয়াছে । 


ধীরূপ সেস্‌ বা শুন্বের ফলে বু টাক প্রতি বংসরে আদায় হইয়া 
থাকে এবং এ টাক ব্রিটেন, কানাড। গ্রভৃতি দেশে চাঁ"র প্রচার কার্যের 
জন্ত খরচ হইয়৷ থাকে । ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত নিয্নলিখিত রূপ 
টাকা পাওয়! গিয়াছে__ 


চা 


১৯৩৩ *.* ১৪১১৪১৪১৮ টাঁকা ১৯৩৬ :*** ২৩৪২,৭৯৭ টাক 
১৯৩৪ ৬৪ ১৪১২৪১৪ ১৮ 99 ১৯৩৭ টির: ২২১৮৬১৫ ও ॥ 5 
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সেস্‌ ৩১১ 
খরচ করা স্থির হইয়াছে; সুতরাং চা বিক্রয় বুদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা 
খুব। ১৯৩৬ সালের [7)0187, 1069 098৪ (407010000079788) 4406 
অন্থযাঁয়ী ইহা স্থিরীরুত হয়, শুদ্ধ বৃদ্ধি পাইয়া! ১০* পাউগ্ডের উপর কখনও 
দেড় টাকার বেণী হইতে পারিবে নাঁ। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, 
এই শুষ্ক আরও দুই আনা বৃদ্ধি পাইবে। 


সমস্ত টাকা 19৪ 11996 [7%08100, 13০8: এর হাতে জম 
পড়ে। চা বিক্রয় যেরূপ অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ৪২ 
লক্ষ টাকা আদায় হইতেছে । এই সমিতির বিশ্বাস যে, তাহাদের কার্যে 
স্থফল পাঁওয়। যাইতেছে এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চা”র 
কাট.তি বুদ্ধি পাইয়াছে। 


১৯৩৫ সালে কফির উপর শুক্ক আদায় করিবার আইন ( [00197 
0০789 099৪ 0) প্রবর্তিত হয় এবং [00180 00988 0885 
00170071699 বা ভারতীয়/রুকি শুক্ধ (আদায়) সমিতির 
আবির্ভীব হয়। ভারতীয় কফি স্থল বা! জলপথে বাহিরে 
যে কোনও স্থানে রপ্তানী হইলে প্রতি হন্দরে এক টাক করিয়া আদায় 
কর! হয়। ভারতের বাহিরে ভারতীয় কফি অধিক মাত্রায় বিক্রয় 
করিবার চেষ্টা বিশেষভাবেই করা প্রয়োজন, কারণ আজকাল বহু প্রতিদ্বন্দ্বী 
দেখ! খ্দয়াছে। এক সময় ভারতের কফি বছ পরিমাণে রপ্তানী হইত, 
আজ আর তাহা নাই। ভারতের কফির বহু উন্নতি সাধন কর! দরকার; 
তাহা ছাড়! গুণান্গুসারে কফির বিভাগ করিয়া (880106 ) দেওয়া 
হইলে, উচ্চহারে উহা! বিক্রীত হইবে। 

বর্তমানে প্রতি বৎসর কম বেণী ১ লক্ষ ৩৯ হাঁজার টাকা আদায় হইয়া 
[10059 09596 0988 00200136699র নিকট জমা হয়। উক্ত কমিটা 


কফি 


৩১২ ভারতের পণ 
দেখ ছিদেশে কফির প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেদের বিবেচনামত খরচ 
ধাকেন। 
'তাঁযত্তীয় অপন্ধ পণ্যের মধ্যে লাক্ষা, ও, কয়ল! বিক্রয়ের উপর 0688 
আছে। আগামী খণ্ডে থণিজ ও জৈব পণ্য সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার 
সময় সে ব্যিল্ন সবিশেষ পরিচয় দিব । 
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